৬ নমো গোবিন্দায়। 


চতর্ধাম & গণততীর্ঘ। 


( প্রিনাথ সমন্বিত ) 


ব্র্গীচরণ মুখোপাধ্যায় 
প্রণাত 1 
রন্শীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, 


কুক প্রকাশিত। 


29: 


সন ১৩৩১ ! 


(ল্ববস্ত্ধ সংরক্ষিত)। | (মূল্য ছুই টাকা )। 


বিষয় , ৃষ্াঙ্। 





প্রথম পরিচ্ছেদ রি 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ $5৩ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ তত ৮ ১৫৮ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ০, রঃ ১৯৮ 
পরম পরিচ্ছেদ তা ০১ ২৩৪... 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ টা”. দু ৩০ 
ৃ শী অস্টম পরিচ্ছেদ 


৬ নমো গোবিন্দায়। 


চতর্ধাম & গণততীর্ঘ। 


( প্রিনাথ সমন্বিত ) 


ব্র্গীচরণ মুখোপাধ্যায় 
প্রণাত 1 
রন্শীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, 


কুক প্রকাশিত। 


29: 


সন ১৩৩১ ! 


(ল্ববস্ত্ধ সংরক্ষিত)। | (মূল্য ছুই টাকা )। 


রা ৬ 


র ৯ .. হাপ্রিস্থানন 


দুর্গালাড়ী, 





৪১ নং, বাঞ্ারাম অক্রুর লেন 





বন্ভবাজার। কলিকাত 


গু 
অন্যান প্রসিদ্ধ পতল । 


৫নং অক্ুর দত্ত লেনস্থ 
দশক্াড প্রেসে প্রীযন্ত আশুতোষ বঙ্গ 
দ্বারা মুডিত। 
কলিকাতা । -৯ 








ও নমে; বাস্থদেবায়। 


উৎসর্গ । 


ধাহ! হইতে এই মানব জীবন লাভ 
করিয়া ও ধীহার উপদেশানুসারে মনঃ প্রাণ 
ধরন্মোৎসাহে পরিপুরিত করিয়া ভারতের প্রধান 
প্রধান তীর্থক্ষেত্র সকল পরিভ্রমণ করিয়াছি, 
যিনি গ্রহে থাকিয়াই বেদান্ত প্রতিপা্িত 
আন্জ্রান লাভ করিয়। ত্যাগের গ্রলন্ত দৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শনপুর্বক কালপ্রাপ্তে উচ্চতর লোকে 
গমন করিয়াছেন, ধাহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ এই 
্রস্থ রচিত হইয়াছে, সেই পুজনীয় স্বর্গীষ্ 
পিতৃদেবের পবিত্র নামে এই গ্রন্থ তক্তি সহ 
অর্পণ করিলাম । 


আশা করি, ভাহার সদয় দৃষ্টিপাতে 
আমার আত্মা পবিত্রীককৃত হউক । 


ও নমঃ শ্ীকষণায়। 
ভমিকা। 


এই পুস্তকের নান “চত্র্ধাম ও অপ্ততীর্ঘ। নাম শুনির্লে 
এইরূপ ধারণা হয় যে উভানে ভারতবর্ষীয় অন্য কোন তীর্থঘের 
বিষয় বর্ণিত হয় নাই ! প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইহাতে 
ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ বন্ধ তীর্থই বর্নিত হইয়াছে। 
্রস্থকার ধাম চতুষ্টয়ের ও সপ্ততীর্থের প্রাধান্য জ্ঞাপনের জল্য 
গরন্তকে “চহ্ধ্ণাম ও সপ্তভীর্ঘ” নামে অভিভিত করিয়াছেন । 


পুব্বদিকে পুরী, পশ্চিমে দ্ারকা, উত্তরে বদরিকাআম ও 
দক্ষিণে সেতুবদ্ধ এই চারিধানে ভগবান্‌ শঙ্করাচাঘা চারিটা মঠ 
স্থাপন করেন । পুর্বনদিকের মঠের নাম গোবদ্ধন মঠ, পশ্চিমে 
সারদা মঠ, উত্তরে যোশী মঠ, দক্ষিণে শুঙ্গেরি মঠ। 
বৌদ্ধদিগের আপাতমনোহর কুটযুক্তি প্রভাবে বৈদিক ও শ্মান্ড 
ধশ্মের পরিয়ান অবস্থ। দেখিয়। তাহাদের এ সমস্ত কুটযুক্তির 
অসারতা প্রতিপাদানের জন্য উক্ত মঠ চতুষ্টয়ের সংস্থাপনে 
ভগবান জাচাধা প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন | এই মঠ স্থাপন করিয়। 
বৈদিক দ স্মা্ধ ধশ্মের অন্ুকুলযুক্তি এবং বৌদ্ধধর্থোর প্রতিকূল 
যুক্তি সমূহ সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত যুক্তি 
প্রভাবে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধশ্মী বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । 
সুতরাং এই চতুর্ধাম স্থাপিত মঠের প্রভাবে হিন্দুধর্টের__ 
বৈদিক ও স্মার্তধশ্মের রক্ষা হওয়ায় হিন্দুগণ এই চারিধামকে 
প্রধানধামরূপে গণনা করিয়া গাকেন। হিন্দুর চরম উদ্দেশ্য 


নি ৬ স্বর ্দ্রাক্র 





মোক্ষগ্রুদ বলির কীর্তন করিয়াছেন | সুতরাং উক্ত সাতটা 
তীর্থ হিন্দুগণের প্রধান তীর্ঘরূপে পরিগণিত হইয়াছে । এই 
নয “চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ” নামক পুস্তকখানি হি 
বিশেষ আদরের জিনিস ভইবে মনে হয়। 


এই পুস্তকখানি আট পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে 
উত্তরাখগডের প্রায় সমস্ত তীর্থই বর্ণিত হইয়াছে! দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদ দাক্ষিণাতোর তীর্থসমূহ এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে দ্বারকা 
প্রভৃতি পশ্চিমদিক্শ্থিত তীর্থসমূহের বর্ণনা প্রদন্ত হইয়াছে। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে পূর্ববদিক্স্থিত উতকলদেশীয় তীর্থসমুহ 
বিশদভাবে বুথিতু হইয়াছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে অযোধ্য। প্রভৃতি 
মোক্ষপ্রদ সপ্ততীর্থের বিষয়ে বহু জ্াতব্য বিষয় সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। ষষ্ট পরিচ্ছেদে কাশ্মীরদেশীয় ভীর্থসমূহ এবং সপ্তম 
পরিচ্ছেদে নেপালের তীর্থসমূহ ও অষ্টম পরিচ্ছেদে : চট্টল 
(চট্টগ্রাম) দেশীয় চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। 


এই পুস্তকখানি তীর্ঘপরিভ্রমণকারীদের পথের পরিচয়ে 
বিশেষ সাহাযাকারী হইবে ইহ্থা দুঢ়তার সহিত বলা যায়। 
কামন্ধূপের তীর্থ ভিন্ন প্রায় সমস্ত তীর্থের বর্ণনাই এই পুস্তকে 
বিস্তৃত ব৷ সংক্ষিপ্তভাবে প্রদস্ত হইয়াছে! ইতি_- 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালর। | মহামহোপাধ্যার' 


২৫শে জন, ১৯২৪ সাল 1 | গ্রগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্ঘ । 


শ্রীশ্রী সহায়। 


গ্রন্থকারের নিবেদন । 
পাল ক করসে ৯৯০৮৪ 
পরম পুজনীয়া মাতদেবীর শারীরিক তন্থস্থতাবশতঃ ও 
পরমারাধা পিতৃদেব চিরশান্তিময়ধামে প্রস্থান করায় প্রায় 
নগুমরাধিক কাল পরিশ্রমের পর এই পুস্তক নারায়ণের ইচ্ছায় 
সর্বসাধারণ সমুপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম । ইভাতে স্বীয় 
শীর্ঘভ্রমণবৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত হইল । 


কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি ধে, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালরের 
সংস্কৃতশান্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গুরুচরণ 
ত্কদর্শনতীর৫থ মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া ও 
শ্ীমপ্তাগবৎ-গ্রন্থ প্রণেতা ল্গপ্রতিষ্ঠ পঞ্ডিত শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ 
শান্্রী মহাশয় ইহার প্রশংস। পত্র প্রদান করিয়া আমায় সবিশেষ 
বাধিত করিয়াছেন । তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । 

এই গ্রন্থে ব্রীযুত রাজকুমার ঘোষাল বি, এ, যথেষ্ট পরিশম 
স্বীকার করিয়াছেন। তীভার উপকৃতি আমি কখনই: বিস্যৃত 
হইতে পারিব না। 

আমি বাক্প্রয়োগে অপটু হইয়াও যে এই পুস্তক প্রণয়নে 
প্রযুক্ত হইয়াছি তাহা লেখক 'বলিয়। যশঃপ্রার্থনার জন্য নহে; 
কিন্তু এই পুস্তক পাঠে যদি কেহ কিকিন্মাত্রও শান্তি লাভ করেন, 


১১১০ ১১ ২ এরিক বাহারি ও নলিতভাাক কতকককা 


৯৯ সাধুহদদয় পণ্ডতমণ্ডলীর নিকট আমার সবিনয় নিবেদন 
যে, এই পুস্তকে যদি আমার অজ্ঞরতাবশতঃ কৌন দোষ হইয়া 
থাকে, ভাতা হঈলে ভীহারা যেন উতা নিজগুণে মার্জনা 


করেন। 


স্লীভরির নিকট প্রার্থনা করি যেন আমার এই পরিশ্রাম 
তাঙ্গার কৃপায় সাফল্য লাভ কারে । ইতি-- 


শ্ীদুর্গাচরণ দেবশন্মা । 





বিষয় , ৃষ্াঙ্। 





প্রথম পরিচ্ছেদ রি 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ $5৩ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ তত ৮ ১৫৮ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ০, রঃ ১৯৮ 
পরম পরিচ্ছেদ তা ০১ ২৩৪... 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ টা”. দু ৩০ 
ৃ শী অস্টম পরিচ্ছেদ 


শর তু সু । 


চতর্বাম ৪ মপ্ততীর্ঘ। 


গজ্রশ্ন গ্পন্ব্িজ্জেচ ? 
২৯4০০ 
৬বদরিকাশ্রমের পথে । 





সন ১৩২৫ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ আমি বিপত্বীক হইয়া 
নিরানন্দ গুহে কিছুতেই শীন্তিলাভ করিতে পারিলাম না। 
ভাবিলাম যে দেশ ভ্রমণ করিলে হৃদয়ের শোকাবেগ কথপ্চিৎ 
উপশমিত হইতে পারে । স্থির করিলাম যে নিরর্থক দেশ দেশী 
স্তর পর্যাটন না করিয়৷ ত্ীর্থক্ষের পরিদর্শনে এক অনির্বনচনীয় 
নিশ্মাল আনন্দ উপলব্ধ হয়। বালাকালে পুজ্যপাদ পিতৃদেবের 
নিকট শুনিয়াছিলাম ষে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবের 
চতুর্ধাম ও অপ্তুমোক্ষপ্রদ তীর্থ সকল পর্যাটন কর! কর্তব্য । এক্ষণে 
সামার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব উট্টপলীনিবাসী প্রসিদ্ধ স্মানুচড়ামণি 


৪ ২ ২ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘথ । 

্ীফুন্ত বীরেশ্বর স্ৃতিতীর্ঘ মহাশয় মদীয় ভবনে শুভাগমন করেন। 
» আমাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তিনি আমার. প্রতি তীর্থ ভ্রমণের 
নানা উপদেশ প্রদানপুর্ববক পরিশেষে ৬ব্দরিকাশ্রমে যাইতে 
অনুজ্ঞা করিলেন । গুরুদেব পঞ্জিকা দেখিয়া সন ১৩২৬ সালের 
২৯শে বৈশাখ কাল শুদ্ধ থাকায় আমার যাত্রার দিনস্থির 
করিলেন । বিশাল বদরিকাধামে যাইতে হইলে যাত্রিগণকে 
বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্রমাসের মধ্যে যাইতে হয়; কিন্তু শেষ 
ছুই মাস বারিবর্ষণের জন্য হিমগিরি অতিক্রম কর৷ ছুঃসাধা । 
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই বরফ কাটিতে কাটিতে রাস্তা করিতে হয়, 
তখন উহার পরবস্তাঁ মাস সমূহের সময় পথের কথা বলা 
নিশ্রয়োজন। পিতৃদেব ও মাতদেবীর শ্রীচরণের আশীব্বাদ গ্রহণ 

করিয়। ৬বদরিকা শ্রমে যাইবার আয়োজন করিত লাগিলাম। 
২৯শে বৈশাখ-_সন্ধ্া ৬ ঘটিকায় শ্রীহরি স্মরণ পুর্ববক বাটা 
হইতে যাত্রা করিলাম । ইতি পূর্ব্বেই হরিদ্রারের একখানি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রীত ছিল ও গাড়ীতে বার্ত-রিসার্ভ ছিল। 
রাত্রি ৮॥০ ঘটিকায় হাবড়া ফ্টেশন হইতে কম্বাইণ্ু পাঞ্জাব ও 
বোম্বে মেল ( ০0170১0760 1১017174100 0017195) 711) 
ছাড়িল। আমি যে কামরায় ছিলাম তথায় কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের জনৈক অধ্যাপক ছিলেন। ত্রাহার সহিত আলাপ 
করিয়া গ্রীত হইয়াছিলাম। পরদিন সকালে ট্রেণ মোগল সরাই 
জংশনে আসিলে আমাদের গাড়ী মেল হইতে বিযুক্ত (1১০,017 ) 


তি এ নর কম্থ বি ১ সি তি এ বা এর রকারান সর তল. ০: 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯ ২. ৩ 


বেণারস কান্টন্মেন্ট, প্রতাপগড়, লক্ষে, সাহাজাহানপুর প্রভৃতি 
অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৩।* ঘটিকায় হরিদ্বারে উপনীত হইলাম । 
পথিমধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। পথের” 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ 
নহে 
ঘণ্টা ছুই ফ্টেসনের বিশ্রাম কক্ষে অপেক্ষা করিয়। সূর্যোদয়ের 
প্রাক্ৃকীলেই যেমন ফ্সন হইতে বহির্গত হইতেছি অমনি আমার 
পাণ্ড। শ্রীরামপ্রসাদ সুধ্যপ্রসাদের সহিত সাক্ষা্ড হইল। তাহাকে 
পুবেনই দাণ্ডি ক্রয়করণার্থ ৩০২ টাকা দিয়াছিলাম। সে বলিল 
যে দা ইত্যাদি সমুদর স্থির আছে। অতঃপর পাণ্ডার সহিত 
কখোদোকথন করিতে করিতে তাহার বাসার উপস্থিত হইলাম । 

এক্ষণে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া! আমার পুর্বস্থৃতি জাগিয়া 
উঠিল । প্রায় দ্বাদশ বগুসর পুর্বেব যখন সপরিবারে এই স্থানে 
আগমন করি তখন এই স্থান অন্যরূপ ছিল। তখন যাত্রিগণ 
নানাবিধ অস্ত্বিধা ভোগ করিত। ঘাট সকল ভালরূপ বীধ! ছিল 
না। এখন সরকার বাহাদুর বাত্রিবৃন্দের সুবিধার জন্য ঘাট স্কল 
প্রস্তর দ্বার বীধাইয়া দিয়াছেন । পথ সকল এক্ষণে বেশ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন । এক যুগের মধ্যে এই স্থানের কত শত্ীবৃদ্ধি সাধিত 
হইয়াছে । 

হরিদ্ার হইতে গ্রায় ছুই মাইল দক্ষিণে কঙ্ল। ইহা! এক 
তীর্থস্থান । হরিদ্বারে গা ত্রিধার। হইয়া! কম্ছলে আসিয়া 
বিলিন ভন । কঙ্জালর পথ লীলধারা দষ্ট হয়। কথিত 








৮ ৪ / চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


আছে 'এই স্থানে দক্ষরাজের রাজধানী ছিল। হরিদ্বার হইতে 
২ চণ্তীর পাহাড় দেখা যায়। উনার দক্ষিণে পিছোড় নাথ. শিৰ 

আছেন। এখানকার বঙ্গকুণ্ডে সকলকে স্সান করিতে হয়। 
ব্রহ্মকুণ্চে ও গঙ্গায় প্রকাণ্ড প্রকাঞ্ মতস্য সকল নির্ভয়ে বিচরণ 
করে। এক একটা মওস্য ওজনে প্রায় ৩০৩৫ সের। 
এই হরিদ্বারের দৃশ্য অতি মনোরম | এখানে জাহ্ৃবীর কুলু কুলু 
ধ্বনি বণ করিলে হৃদরে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হয়। 
তখন মনে হয় যেন সর্গ্বারে উপনীত হইয়াচি। এখানে ১২ 
বদর শস্তর কুস্ত মেলা হইয়া থাকে ; তখন অনেক সাধুসন্ন্যাসী 
আগমন করে। | 

৩১শে বৈশাখ বুধবার--অগ্ঠ বৈশাখী পুমা ও বিষুরপদী 
সংশ্রণন্তি। পাগ্ডার সহিত তাহার বাসায় উপস্থিত হওয়া গেল। 
বেলা প্রায় ৯টার সময় যখন স্নান করিয়া আমার পোর্টম্যাণ্ট 
খুলিলাম তখন দেখিলাম ঘে আমার কন্ঠাদ্ধয় উহাতে কিঞ্চি 
মুগের ভাল, এক বোতল চাটনি, মিছরি ও বাটন!র গুড়া 
দিয়াছে । পণিমধো এই সকল দ্রবো বিশেষ উপকার 
হইয়াছিল। . 

আহারাদি সমাপনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামলাভ পুর্ববক বেলা 
প্রায় ২॥০ টার সময় পাঞ্ডার সহিত এক অশ্বযানে আরোহণ 
করিয়! হৃষীকেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় 8॥০ 
টার সময় আমরা হৃধীকেশে পনুছিলাম । 


কী জা. 7 ২:০৮ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৫. 


পবিত্র ধম্মভাবের উৎপত্তি হয় । স্থানটা অতি নিন ও নিস্তন্ধ । 
হিমালয় হইতে গঙ্গ। কুলু কুলু রবে নামিয়া আসিতেছে । এ 
শব্দ কি সুমধুর ! এ স্থানে দততই পবিব্রতা বিরাজ করিতেছে । 
স্থানটা নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে । এখানে অনেক 
সাধুপুরুষ বাস করেন। এ স্থানে খাতটা ধন্মশালা আছে। 
এখানকার ধন্মশালায় প্রত্যহ বেলা ১২টার সময় কত অভুপ্ত 
গৈরিকবন্সধারী সাধু সন্গাসীদিগকে “আইয়ে নারায়ণ, লিজিয়ে 
নারায়ণ” ইত্যাদি সম্ভাষণে ডাল রুটা ও কিঞ্চিত মিষ্টাল্স দেওয়া 
হয়। ইহাকে ভাণ্ডার ভোজন কহে। আমি এস্থানে এক- 
ধন্মশালার বাসা লইলাম। ধন্মীশালাটার পার্খ দিয়৷ পবিত্র 
লিলা জাহ্ুবা প্রবাহিত হইতেছেন। নিকটে এক কু 
আছে; উহার জল ঈষদুষ | 

পূর্বেব যখন এন্থানে আসিয়াছিলাম তখন অত্রতা পথ সমুদয় 
দুর্গম ছিল। তখন গরুর গাড়াতে যাইতে হইত এবং প্রায় ৬ 
ঘণ্টা সময় লাগিত । তখন পথিমধ্যে বাস্্র প্রভৃতি হিং জন্ত 
সন্ধাণার পর হইতেই বাহির হইত সেজন্য যাত্রিগণকে সন্ধ্যার 
পুর্ব যাতায়াত করিতে হইত এক্ষণে পথ ভাল হওয়ায় ঘোড়ার 
গাড়ী চলিতেছে ও বেশ আরামে ছুই ঘণ্টায় হরিদ্বার হইতে 
হবীকেশে বাওয়। যায় । এক্ষণে হৃধীকেশ রোড পথ্য্ত রেলগাড়ী 
চলিতেছে, কিন্তু উত্ত স্টেশন হইতে হৃধীকেশ অনেকদুরে এবং 
স্টেসনে কোন যান পাওয়া যায় না। তজ্জন্য হরিদ্বার হইতে 
তর্ীলাশ বাইত হইাল ষাত্রীঞ্ণের অশ্বযানে যাওয়াই সুবিধা 


রে 


৬ চতুধধাম ও সপ্ততীর্ঘ । 
জনক। হৃবীকেশে যাইবার পথে অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে : 


-- যথা, ভীমটোটা রামসীতার মন্দীর ইত্যাদি | 


১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার _অগ্য : অতি প্রত্যুষে দাণ্চি 
বাহকেরা দাণ্ডি লইয়া! উপস্থিত হইল। পুর্বব হইতেই দাণ্ডি 
ক্রয় কর! হইয়াছিল। | দাণ্ডিবাহনার্থ চারিজন বাহক, একজন 
বোঝাওয়াল!' ও রন্ধন করিবার জন্য একজন পাচক নিযুক্ত 
করিলাম। দাণ্ডি বাহকগণকে একশত পঁচান্তর টাকা, ভার 
বাহককে পঞ্চাশ টাকা এবং পাচক ব্রাক্গণকে আহারাদি ও 
কিঞ্চিদর্থ দিতে হইবে। তাহাদের সঙ্গে এই বান্দোবস্ত 
হইল। তাহারা ঈশ্বর কেদারনাগ ও বদরিনাথ দর্শন করাইয়া 
আমাকে মেলচৌরীতে পুছাইয়। দিবে। মেলচৌরী গাড়োয়াল 
রাজোর শেষ সীম । এই স্থানের এইরূপ প্রথা ষে গাড়োয়াল 
জেলার কুলি আলমোরা বা কুমায়ুন জেলায় যাইবে : না। 
তাহাদের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া বিশাল বদ্রকানাগের 
পখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম । 

দাপ্তিই এই পার্বত্য প্রদেশে শ্রেষ্ঠ যান। এতদপেক্ষা 
উৎ্কুষ্ট যান আর নাই। কান্তী বা ঝাম্পানে যাইলে অল্প বায় 
হইয়। থাকে । সর্বাপেক্ষা দাণ্ডিতে যাওয়াই আরামপ্রদ 
দেখিলাম ৷ দাণ্ডি বাহকের! সকলেই পর্নবতবাসী ৷ ইহারা অতি 
বলশালী, সরল' ও বিশ্বাসী । ইহারা তত চুরি জুয়াচুরি বা! শঠতা 
শিক্ষা করে নাই। সকলে প্রায় গাড়োয়াল রাজ্যের লতি । 


ম্যাডোনা কার জস্কার রর ক... রেল সার হাম রি 
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আরোহণ করিলাম । বিশাল বদরিকানাথের পথে যাত্রা 
আরন্ত হুইল। হৃবীকেশ হইতে অল্পদূর অগ্রসর হইলে 
বেশ নির্জন স্থান পাওয়া গেল। দেখিলাম সেখানে অনেক” 
সাধু সন্্যাসী পর্ণকুটার নিশ্মাণ করিয়। রহিয়াছেন। কেহ কেহ 
বা পর্বত গুহার আশ্রয় লইয়াছেন । দেখিলে তাহাদিগকে 
অতি ধশ্মপরায়ণ বলিয়া বোধ হয়। 

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে দাণ্ডিতে যাইতে বড়ই কম্টবৌধ 
হইবে : কিন্তু কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়। বুঝিতে পারিলাম যে 
দাণ্চিতে চড়িয়া বেশ আরামে যাওয়। যায়। হৃধীকেশ হইতে প্রায় 
এক মাইল পথ আসিয়া আমরা “মুনির তপোবনে” পঁুছিলাম । 
এখানে যাত্রিগণের সমস্ত মালপত্র ওজন হইয়া মাসুল ধার্ধা হয়। 
সরকারা কম্মগারীরা আমার জিনিস সমুদয় ওজন করিয়া 
মানুলের টাকা লইয়! আমায় এক রসিদ দিল। অতঃপর পুন- 
রায় আমর! চলিতে লাগিলাম। প্রা তিন মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া এলছমন ঝোলায়” আসিয়৷ পড়িলাম। সম্মুখেই গঙ্গার 
উপর লৌহসেতু দেখা যাইতে লাগিল। পূর্েব এই সেতু ছিল 
না। 

এই স্থান লছমন ঝোল! নামে অভিভিত। পূর্বে যখন এই 
সেতু নির্মিত হয় নাই তখন গঙ্গার দুই পারে খুব মেটি। দুই 
গাছ দড়ি দুইটা খোঁটায় বাধা 'ধাকিত। এই দড়ির মধ্যে মধ্যে 


কাশের দাণ্ড লাগান গাকিত আর মাথার উপরও দুই. গাঙছি 
১৯ ০৫ ১৬০৭ একি | কাঁ্নিশীণাঁকি ৪. দি ধরিহয 


৮ চতুরধাম ও সপ্ততীর্ঘ । 


পার হইতে হইত। পার হইবার সমর দড়িটা খুব ছুলিতে 
এ খাকিত এবং পদতলে খরজোত। গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছে দেখিয়া 
যাত্রিগণের অতান্ত ভয় হইত। এক্ষণে মাননীয় সুর্যামল বুম 
ঝুমওয়ালা বছ অর্থবায়ে যাত্রিবৃন্দের স্ুবিধার্থ এই লৌহসেতু 
নিশ্মাণ করিয়! জনসাধারণের অশেষ কলাণ সাধন করিয়াছেন। 
লছমনঝোলায় অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে। বামপার্খে 
গঙ্গাদেবীকে ( অলকনন্দা ) রাখিয়া এবার আমাদিগকে লছমন- 
ঝোলা পরিত্যাগ করিতে হইল । 

লছমনঝোলা হইতে কিয়দদূর ষাইয়। আমরা “ফুলবাড়ী” 
চটা পাইলাম। তখন বেলা অধিক হওয়ায় উক্ত চটীতে 
আহারাদি করিবার জন্য উঠিলাম। আমরা তথায় অবস্থান 
করিতেছি এমন সময় করাচী দেশীয় অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ 
তথায় উপস্থিত হইল । তাহাদিগের সঙ্গে ছোট ছোট বালক 
কালিকাও ছিল; তাহারা সকলে ৬বদরিকানাথ দর্শনাভিলাষে 
যাইতেছিলেন। তাহারা আদিলে চটাতে স্থান বড়ই সঙ্কীর্ণ হইল। 
মধ্যাহ্নকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্ছ ৪ ঘটিকায় 
আবার রওনা হইলাম । 

ছুই মাইল বাইবার পর এক চটী দেখিলাম । উহার নাম 
“মৌন।” চটা। এ চটা অতিক্রম করিয়া প্রায় ৩ মাইল চড়াই 
্টার্ণ হইয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে “বিজলী” চটাতে আসিয়া 
উঠিলাম। তথা হইতে চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবলই 


কক সিন পিন. কির বশসিএারালব্রতী হার রা হা নালারজ 
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আনন্দবদ্ধন করিতে থাকে । চারিধারে পর্বত ব্যতীত অপর 
কিছুই দৃষ্ট হয় না। উপরি-উক্ত চড়াই উঠিতে দাণ্ডিবাহকগণের 
অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল । আমিও অল্প রেশ অনুভব করিয়া- 
ছিলাম। দাণ্ডিতে আরোহণ করিয়াই যখন বেগ পাইতে 
হহল, তখন না জানি যাহারা পদকব্রজে চড়াই পার হন তাহারা 
কতই ক্রেশ অনুভব করে। এ চটাতে নিশাযাপনার্থ আশ্রয় 
গ্রহণ করিলাম। সেখানে যাইয়া দেখি যে আমার পুর্ব 
দুইটা পাঞ্জাবদেশীয় ভদ্র যুবক ৬বদরিকানাথ দেবের দর্শনাভিলাষে 
সেখানে আসিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ 
পরিচয় হইল। আমার পরিধানে কোট প্যাপ্ট, থাকায় সকলেই" 
প্রায় আমাকে রাজকনম্মচারী বলিয়া মনে করিত। কথা প্রসঙ্গে 
তাহার আমায় কেদার-বদ্রীর পথ ঘাটের সম্বন্ধে বলিলেন যে, 
বিগত যুদ্ধের জন্য সরকার বাহাদুর রাস্তা ঘাট সকল মেরামত 
করিতে পারে নাউ বলিয়া এ বতসর রাস্তা ঘাটের বড়ই বে- 
বন্দোবস্ত । বহসর দুই হইল কোনও যাত্রীকে যাইতে দেওয়া 
হইতেছিল না; এ বদর যাত্রিগণকে ছাড়। হইতেছে । এ 
বসর গাড়োয়াল প্রদেশে দুভিক্ষ হইয়াছে তভ্ভন্য জিনিষ পত্র 
বড়ই মহার্ঘ । সে রাত্র উক্ত চট্টাতে থাকিয়া পরদিন আবার 
রওন। হইলাম । 

২রা জৈন্ঠ শুক্রবার_-অতি প্রতাষে উঠিয়। মুখ হাত ধুইয়! 
“জয় বদরীবিশাল” বলিয়৷ যাত্রা করিলাম । প্রতাহ প্রাতে মাইল 
দুই এবং মাইল দেড়েক বৈকালে'আমি পদব্রজে চলিতাম এবং 


১০ চতু্ণম ও সপ্তুতীর্থ। 


দাপ্ডিবাহকের! আমার সঙ্গে সঙ্গে দাণ্ডি লইয়। আসিত। স্বাস্থ্য 
রক্ষারজন্তয আমাকে এঁ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল 
প্রায়ঙ মাইল আগ্রিয়া আমরা “কুণ্ড” চটা পাইলাম । 
দেখিলাম ঘে চট্টাটা নিতান্ত ছোট। ছুই তিনখানি মাত্র 
দোকান আছে। এখানে একটী ঝরণা আছে। উহার জল 
পানে বেশ তৃপ্তিলাত হয়। আবার তিন মাইল আসিয়া 
“বন্দর” চটাতে আসিলাম। এই তিন মাইল পথ ক্রমাগত 
উত্রাই। তারপর পুনরায় মাইল তিনেক আসিয়। আমরা! 
“মহাদেব” চটিতে উপস্থিত হইলাম । বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায় 
দেখিয়া এই চটিতে আশ্রয় লইলাম। এখানে ২1৪ খানা দোকান 
আছে। একটা ধম্মশীলাও আছে। এস্থানে মহাদেবের এক 
মন্দির আছে। . নিকটেই গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন।.  স্নানাদি 
সমাপনান্তে দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিতে যাইলাম। 
আমার পাচক পাকাদি করিতে লাগিল। মন্দির হইতে 
প্রত্াবৃত্ত হইয়। আহারাদি সম্পন্ন করিলাম । 

কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম লাভ করিয়। বৈকাল বেলায় পুনরায় বহি- 
গত হইলাম । মাইল খানেক পদব্রজে যাইয়া দাণ্ডিতে আরোহণ 
করিলাম । চতুর্দিকে অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী ; তন্মধ্যে এই একমাত্র 
সন্কীর্ণ পথ | কোথাও পথ পর্বতের নিম্ন দিয়া যাইতেছেকোথাও 
বা পর্বতের শিখর দিরাই পথ, কোথাও ঝা! পর্ববত গাত্রে ঢালু পথ 
আবার কোথাও ব৷ পাহাড়ের গা হইতে খাড়া পথ । প্রতিপাদ- 
বিক্ষেপেই পদন্থলন হইবার সম্ভাবনা । পার্ববত্যপথ হ্রুমাগত চড়াই 
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শু উত্রাই। কিয়দ্দুর যাইবার পর এক পশলা বৃষ্টি হহয়া গেল। 
মেঘের গর্জন সেখানে কি ভীষণ ! পর্ববত গাত্রে এ ধ্বনি 
প্রতিহত হইয়া দ্বিগুণারুত হইতে লাগিল । আমরা প্রীয় ৪ মাইল 
আসিয়া সন্ধার কিছুক্ষণ পূর্বেন “ওখলঘাট” চটাতে উপস্থিত 
হইলাম । নিশা যাপনার্থ উক্ত চটীতে আশ্রয় লইলাম। এই 
চটাটী বড় ছোট। একখানি মাত্র ঘর; তবে ঘরখানি বেশ 
বড়। চীওয়াল! বড় ভাল লোক ।.তাহার ভদ্রোচিত ব্যবহারে 
সন্থুট হইলাম । সে আমার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া . 
দিল ও আমার শয়নের জন্য একখানি চারপায়া৷ আনিয়া দিল। 
কিঞ্চিৎ জলযোগের পর নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম । সারাদিন 
পথ অতিবাহিত করায় ক্লান্ত হইয়া শীঘ্রই নিপ্রিত হইয়া পড়িতাম। 
পার্বত্য পথে ভ্রমণ করিলে নিদ্রা অতি সহজেই লাভ করা যায়। 

এই বিশাল পার্ববভীয় পথে সর্ক্রশক্তিমান্‌ ভগবান্‌ ভিন্ন 
আর আমার আপন জন কেহ নাই। যাত্রিদিগের কেহ বা 
আগাইয়া যাইতেছে, কেহ বা পিছনে পড়িতেছে * সকলে 
.এক সঙ্গে যাইতে পারে না। দাগ্ডিবাহক চতুষ্টয়, পাচক ও 
বোঝাওয়ালা ভিন্ন অপর কেহই আমার দেখিবার নাই। 
ইহাদের সঙ্গে চলাফেরা শয়ন ইত্যাদি করিতে হইত । শয়নকালে 
তাহার! আমার চতুঃপার্থে শয়ন করিয়া থাকিত। 

তরা জ্োন্ঠ, শনিবার-_রাদ্র প্রভাত হইবামাত্র মুখ হাত 
খুইয়া ইঞ্টদেবকে স্মরণান্তর বিশাল বদরিনাথের পথে বাহির 
হুইলাম। প্রায় দেড় মাইল" পথ আসিয়া “িস্তা” চা 


উঠত চতুধধীম ও সপ্ততীর্থ । 

পাইলাম। এ চটা পার হইয়া এক মাইল আসিয়া অণ্মরা 
অপর এক চটা দেখিলান। উহার নাম “কান্ডী” চট্টা । এখানে 
অনেকগুলি দোকান আছে ? ছুচারটা গাছ পালাও আছে, স্থানট! 
বেশ ভাল। ঝরণার জল শীতল ও স্ুমিউ। দেখিলাম চটার 
নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। আমার দাশ্ডি দেখিয়া পাহাড়ী 
বালক বালিকারা ছুটিয়া আসিল এবং “শেঠজী পয়স! দিজিয়ে” 
বলিয়া আমায় সেলাম করিতে লাগিল। তাহাদিগকে এক 
, এক আধল৷ দান করিতেই তাহারা অত্যান্ত আনন্দিত হইল । 
এই চটা ছাড়াইয়া ৩ মাইল উত্রাই। আমরা পাহাড়ের গায়ে 
এক অতি সংকীর্ণ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম । আমাদের 
বাম পার্শে প্রায় ৬০০ ফিট্‌ (৪০ হস্ত) নিন্গে গঙ্গা প্রাবাহিতা 
হইতেছেন। যে পথ দিয়া আমরা চলিতেছি, তথা হইতে 
গল্লাকে একটা সরু রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। অনেকক্ষণ 
পরে এক সেতুর নিকট আসিলাম। সেতুটী বাস গঙ্গার 
উপর । ব্যাস গঙ্গা একট] ছোট নদ্রী। উহ1 গঙ্গার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়া আমরা 
“বাস চটাতে” প্ছছিলাম। এই চটী একেবারে জলের 
ধারে। অন্যান্য চট্টা অপেক্ষা এখানে দোকানের সংখ্যা! কিছু 
বেশী। এখানে একটা বন্মশালাও আছে । চটার নীচেই গঙ্গা 
প্রবাহিতা হইতেছেন । গঙ্গার ওপারে ছোট বড় অনেকগুলি 


গাছ। গাছগুলিতে অনেক মরুর দেখিলাম । সম্মুখেই ব্যাসদেবের 
স্বানিন কাচ | ৯৪15 লাস কি তে এরি ৪ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৩ 


আরও খ৩টী মন্দির দেখিলাম ৷ - এই স্থান হইতে ব্যাসগুহা 
৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে সেখানে ভগবান্‌ 
ব্যাসদেব অনেকদিন 'তপস্তা করিয়াছিলেন । ব্যাস চটা ছাড়াইয়। 
প্রায় ৩ মাইল আসিয়া আমরা “ঝালারি” চ্টাতে পছিলাম। 
বেল অধিক. হইয়াছে দেখিয়া আমি সেই চটাতে উঠিলাম। 
সেখানে আহারাদি করিলাম । এখানকার চট্টাওয়ালাদের এই 
নিয়ম ষে যাত্রিগণ যদি তাহাদের নিকট চাউল ডাল ইত্যাদি 
আহাধ্য দ্রবা ক্রয় করে, তবে তাহাদিগকে চটাতে থাকিতে 
স্থান দিবে এবং তজ্জন্য চটার কোন ভাড়া লইবে না। দ্রব্যাদি 
খরিদ নাঁ করিলে থাকিবার স্থান দিবে না। তাহারা বলে যে 
তাহাদের দোকান হইতে জিনিস পত্র ক্রয় করিলে যে লাভ 
হয়, তাহাতেই তাহাদের দোকানের ভাড়া প্রভৃতি উঠিয়া 
যায়। চটাওয়ালা যাত্রিদিগের ব্যবহারার্থ তৈজস পত্র দিয়া 
সাহ্বায্য করে । ৫ 

উক্ত চটাতে আহারাদি সমাপন করিয়া কিয়ৎকাল 
বিশ্রামান্তে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় পুনরায় রওনা হইলাম । 
দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে আজ সন্ধ্যাকালে আমরা দেব-প্রয়াগে 
পঁছছিব। দেব প্রয়াগ দর্শন করিব বলিয়া মনে বড় আনন্দ 
লাভ করিলাম। পথক্রেশ আদৌ অনুভূত হইতে লাগিল 
না। প্রীয়২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া “উমরাস্থ চট্টা” 
পাইলাম । উমরান্থ চটা ছাড়াইয়া কিছুদূর আসিলে ৩1৪ জন 


১৪, চতুধণম ও সপ্ততীর্থ। 


থাকায় তাহারা চলিয়া গেল! ইহারা দেবপ্রয়াগ হইতে 
কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া যাত্রী সংগ্রহার্থ দণ্ডায়মান থাকে। 

সন্ধ্যার অল্লক্ষণ পুর্বেব আমর! দেবপ্রয়াগে পঁহুছিলাম। 
দেবপ্রয়াগ স্থুপ্রসিদ্ধ স্থান। এই সহরটা পর্বতের উপর 
অবস্থিত ।  দেব-প্রয়াগের .বাড়ীগুলি দূর হইতে যেন 
পর্ববত গাত্রে চিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। 
দেব-প্রয়াগে উপস্থিত হইয়। আমার পাগার বাসায় উঠিলাম। 
এই স্থানেই বদরিনারারণের পাগাগণ বাস করে। এখানে 
প্রায় ৪০০ ঘর পাগার বসতি দেখিলাম । দেব-প্রয়াগ ভাগীরথী 
ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত । প্রায় ২০০ ফিটনিন্ধে 
অবতরণ করিলে সঙ্গমের জলস্পর্শ হয়। সঙ্গম ঘাটের দৃশ্য 
অতি চমণ্ডকাঁর | এখানে গঙ্গা স্থগভীর ; পর্ববতের প্রায় ৫০০ 
ফিট বা ততোধিক উচ্চ হইতে জল নিন্গে পড়িতেছে । অলকা- 
নন্দার তআোত অতি প্রবল * এবং উহার জল হিমশীতল । 
দেব-প্রয়াগে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে। একটা 
মন্দিরে রাম সীতার সুন্দর বিগ্রহ বিরাজিত এই সকল 
মন্দিরের অনেক ধন সম্পত্তি আছে। জনশ্রুতি আছে যে 
কোন এক ব্যক্তি আসিয়া মন্দিরের অনেক ধন সম্পন্তি 
অপহরণ করিয়া লইয়। গিয়াছে । এই মন্দিরগুলির অধিকারী 
গাড়োয়ালের রাজা । দেব-প্রয়াগে বিগ্ভালয়, ডাকঘর, থানা, 
আদালত প্রভৃতি সমুদয়ই আছে । অনেক দোকান ও ধন্মশাল! 
আচ । তাগীরথীর (সত পার হইয়া সহর দেখিতে যাইতে 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৫ 


হয়। সহরে শ্রেণীবদ্ধ অট্রালিকাগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর | 
দেব-প্রয়াগের দৃশ্য শোভা বড়ই মনোরম । 

দেব-প্রয়াগ আবার ছুই ভাগে বিভক্ত । বাজারটা ইংয়াজ- 
দিগের অধিকারে আর অবশিষ্ট অংশ গাড়োয়াল রাজের 
_ অধিকারভূক্ত। অলকনন্দা বুটিশ ও স্বাধীন গাড়োয়ালের সীমা 
নিদ্ধারিত করিতেছে ! 

দেব-প্রয়াগের পাণ্ডারা হিন্দী ও সংস্কত ভাষার বেশ চর্চা 

'করে। তাহাদিগের মধ্যে ইংরাজি ভাষ! কেহই জানে না। 
পাঞ্চাদের ঘর দ্বারের অবস্থা তেমন ভাল ন! হইলেও তাহাদের 
আঘথিক* অবস্থা মন্দ নহে। ৬বদরিনাথের কৃপায় প্রতি 
বদর এই সময় তাহারা যথেষ্ট উপার্জন করে এবং তদ্দ্বারাই 
তাহাদিগের সন্বতসর এক রকম চলিয়া যায়। অন্যান্য তীর্থ 
ক্ষেত্রের পাণ্ডাগণের ন্যায় ইহারা যাত্রিগণের নিকট অধিক 
অর্থের প্রত্যাশা করে না। দেখিলাম যে, উহার! অল্পেই 
সন্ষ্ট। ৃঁ 
দেব-প্রয়াগে বেশ শীত। রাত্রে আহারাদির পর বসিয়া 
বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। তখন অদূরে ৬বদরিনাখের 
মাহাত্ম্য কীর্তন হইতেছে শুনিতে পাইলাম । এ কীর্তন শ্রবণে 
মনপ্রাণ বিমোহিত হইল । 

দেব-প্রয়াগে বাত্রিগণের আদ্ধাদি কর! বিধেয় । 
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১৬ চতুধণাস ও সপ্ততীর্ঘ । 
পার্খ দিয়! চলিতে লাগিলাম। প্রায় ৯ মাইল আসিয়া 
আমরা প্রাণীবাগ” চটাতে পঁহুছিলাম । তখন বেলা বেশী 
দেখিয়া! উত্ত চট্টাতে আহারাদি করিবার জন্য উঠলাম । এখানে 
২৬ খানা দোকান আছে । সম্মুখে এক ঝরণা ; উহার জল 
সুমিষ্ট ও শীতল । জলপানে তৃপ্তি লাভ হয়। 

বৈকালে আঁবার যাত্রা আরম্ত করিলাম। কিছু দূর 
অগ্রসর হইয়াছি অকস্মাৎ চারিধারে 'মেঘ উঠিল এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই সুসলধারে বৃষ্টিপাত । অগতা। আমরা সন্ধর চটানে 
ফিরিয়া আসিলাম। বৃষ্টির সঙ্গে শিল্প ও পড়িতে লাগিল । 
এক একটা শিলা এক একটা বেলের মত বড়। প্রায় ঘণ্টা 
ছুই বারিবর্ষণের পর শাকাশ পরিষ্কার হইল। আকাশের | 
কোথাও মেঘ নাই। চন্দ্রের মালোকে প্রকৃতি এক অপরূপ 
শোভা ধারণ করিল। ছোট ছোট গাছগুলি হইতে মুক্তার 
ন্যায় বারিবিন্দু ঝরিতেছে, পাহাড়ের গা বহে বৃষ্টির জল নীচে 
পড়িতেছে এবং তাভীতে চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ার রজতাভা 
বাহির হইতেছে । এ দৃশা দেখিতে কি চমণ্ডকার ! পার্দবতাপথে 
যাইতে আমরা একটা বৈচিত্রা লক্ষ করিলাম । কোগাও 
কিছু নাই, হঠাৎ আকাশে মেঘের উদয় হইল, আর সঙ্গে 
সঙ্গেই ঝড় বৃষ্টি এবং অল্পক্ষণ পরেই সব পরিষ্কার । বঙ্গদেশে 
প্রকৃতির এরূপ চঞ্চলতা দেখা যায় না। এ চটাতে রা্রিট। 


অতিবাহিত কর। গেল । 
১ উদ এখান পপি তাঙার। যান করিলাম । 


থপ দ্ধিতী় পরিচ্ছেদ । ; ৯৭ 


প্রায় ৫ মাইল আসিয়া আমরা এক ঝরণার ধারে উপস্থিত 
.ভইলাম । ঝরণার উপরে এক শিবমন্দির । মন্দির 'মধ্যে 
শিবলিঙ্গ বিরাজমান । এই শিবলিঙ্গের নাম ভাল কেদীর 
মহাদেব । এই মহাদেবকে বেলপাতা দিতে হয়।. আমি 
দাণ্ডি হইতে নামিয়া মহাদেবকে দেখিতে যাইলাম। দেখিলাম 
মন্দিরটা বেশ স্মন্দর ; সম্মুখে বিগ্রহ রহিয়াছেন। মন্দির 
প্রদক্ষিণ করিয়া আবার দাণ্ডিতে আরোহণ করিলাম । এক্ষণে 
আমরা শ্রীনগর অভিমুখে চলিলাম। প্রায় ৩ মাইল আসিয়া 
'গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ কর! গেল। শ্রীনগরে 
আদিকার পথ ঘাট বেশ ভাল। পথের উভয় পার্খে দারিবদ্ধ 
বৃক্ষঞ্রেণী যাত্রিগণকে ছায়া প্রদান করিতেছে । 
জীনগক্স--ভারতের উত্তরে দুইটা শ্রীনগর আছে। এক হচ্চে 
কাশ্মীর প্রদেশের রাজধানী, যাহাকে লোকে ভূম্বর্গ বলিয়া 
থাকে এবং ধাহার বিবরণ আমি অমরনাথ যাত্রোপলক্ষে বর্ণন 
করিব । অন্তটী হ'চ্চে এই গাড়োয়াল .রাজোর প্রধান নগর । 
কাশ্মীর রাজধানীর তুলনায় এই শ্রীনগর অনেকটা শ্ীহীন বটে, 
তথাপি ইহার সৌন্দধ্যে একটা গাল্তীষ্য বিরাজ করিতেছে । চতু- 
দিকে হিমালয়ের আকাশস্পর্শী শৃঙ্গ সকল; মধ্যে মধ্যে জল 
প্রবাহ বহিতেছে ও নদীতীরে অসংখ্য পুষ্প বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান । 
অল্প দুরে পুরাতন রাজপ্রাসাদের' ভগ্রাবশেষ ও স্থানে স্থানে 
প্রাচীন জীর্ণ মন্দির সকল অতীতের সাক্ষা প্রদান করিতেছে । 


১৮ চভুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 
বাসা লইলাম। তারপর সহর দেখিতে বাহির হইলাম । 


» দেখিলাম সহরটা বেশ সুন্দর। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত, 


পরিষ্ণীর ও পরিচ্ছন্ন । পথের উভয় পার্খে দোকান । এখানৈ 
আপিস, আদালত, বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা ইত্যাদি সবই 
আছে। এই সহরটা বেশ বড়; পর্বতের সমতল ভূমির উপর 
অবস্থিত। অন্য যে সকল পার্বত্য নগর দেখিয়াছি, তাহারা 
ফোনটা পর্বত গাত্রে এবং কোনটা বা অল্প সমতুমির উপর 
স্থাপিত। শ্রীনগরের ন্যায় এত বড় নগর পার্ত্য প্রদেশে বড় 
একটা! সচরাচর দেখা যায় না । বাজারের প্রায় সমুদয় দৌকান 
কোটা ঘরে । সেই সকল দোকানে নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। 
দোকানগুলি সবই প্রায় হিন্দুর ; দুই একখানিমাত্র মুসলমানের । 
শীনগরেই যা ছুচার ঘর মুসলমান দোকানদার আছে; এতত্কিন্ন 
সমস্ত গাড়োয়াল রাজ আর মুসলমানের বাস নাই । দেখিলাম 
অধিকাংশই গরম কাপড় ও কম্বলের দোকান । তৈজসপত্রের 
দোকান এবং অপরাপর আরও অনেক দোকান আছে । এখানে 
অনেকগুলি ধন্মশালাও আছে। 

আীনগর হইতে এক মাইলের মধ্যে কমলেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির । ইহা বে কেবল একটা মন্দির তাহা নহে, ইহা এক ছোট 
রাজপ্রাসাদ । ইহার চতুদ্দিকে ইক প্রাচীর রহিয়াছে। সম্মুখে 
এক প্রকাণ্ড সিংহদ্বার | সিংহদ্বার অতিক্রম পূর্ববক এক প্রকাণ্ড 
প্রাঙ্গনে পড়িলাম। প্রাঙ্গনের সম্মুখে লৌহগরাদযুক্ত এক 


-০ ডন সারলেন এত .. রসুরিয়াতে তর রর ররর রারা রেজার 
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বৈষ্ভনাথের ম্যায় এখানেও একজন মোহান্ত -আছেন। অদুরে 
পর্ববতোপরি এক অতি প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে । উক্ত 
পর্বতের নাঁম ইন্দ্রকীল পর্বত । এই দেই মহাভারত বর্ণিত 
ইন্দ্রকীল পর্বত যথায় পাণুপুত্র অঞ্জুন তপস্থার্থ গমন করেন 
এবং খ্থায় কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত অর্জুনের অন্তরযুদ্ধ হয় । 

স্রীনগরে অপর একটা পাহাড় দেখিলাম ; তাহার নাম 
অফ্টাবক্র পাহাড়। জনপ্রবাদ আছে যে অফ্টাবক্র মুনি এই 
পর্ববতে বহু কাল তপস্যারত ছিলেন । 

প্রীনগরের জলবাধু বেশ ভাল। এখানে একমাত্র দোষ 
এই, যে বিছার ভয় বড় বেশী। বিছার ভয় বাতীত আর 
সব এখানকার ভাল । ৃঁ 

বৈকালে আমরা শ্রীনগর ত্যাগ করিলাম । প্রায় ৩ মাইল 
আসিয়া আমর। “স্ুকরতা। চটী” পাইলাম । এ চট্ট ছাড়াইয়া 
পুনরায় ৩ মাইল আসিয়া “ভটেপরা চটাতে” আসিলাম। 
তখন সন্ধ্যা হওয়ায় আমরা এই চটীতে নিশা অতিবাহিত 
করিলাম । এখানে ২১ খানি দৌকান আছে। একটা ঝরণা 
ও আছে। মুখ হাত: ধুইবার জন্য আমার পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া 
তোয়ালে ইত্যাদি বাহির করিতেছি, এমন সময় ছোট ছোট 
পাহাড়ী বালক বালিকারা সেখানে ছুঁটিয়া আসিল। পোর্টম্যান্টের 
জিনিসগুলি দেখিয়া! তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল । আমার 
নিকর্ট ছুঁচ সথতা চাহিতে লাগিল। দেখিলাম যে, ছুঁচ স্থৃভা 
১ ১০৯ 
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৬ই জৈোষ্ঠ, মঙ্গলবার__অগ্য গ্রাতে বদরিনাথকে স্মরণ করিয়া 

.৬ দাণ্ডিতে উঠিলাম ! দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে, আজ বেলা 
১০।১১টার মধ্যে আপনাকে রুদ্রপ্রয়াগে প্ুছাইয়! দিব । 
ভটেসর! চটা হইতে রুড্রপ্রয়াগ প্রার ১০ মাইল হইবে । 
এই দশ মাইল পথ কেবল চড়াই ও উত্রাই। ভট্রেসর চটা 
হষ্টতে ৩ মাইল পরে “আক্রা চটী” । এ চট্টা ছাড়াইয়। আরও 
৩ মাইল আদিবার পর “নারকোট। ঢটী” পাইলাম | নারকোট! 
চটা হইতে ২ মাইল আসিয়া “গুলাব চট্টা”। গুলাব চটাতে 
আমিবার গথে এক পাথরের বাড়ী দেখিতে পাইলাম । শুনিলাম 
সেটা ধন্মশালা। কিয়তদূর গমন করিবার পর একটা ভীষণ 
শন্দ স্টনিতে পাইলাম । শবটা কিসের কিছুই অনুমান করিতে 
পারিলাম না। খানিকক্ষণ পরে আমার পুববপরিচিত পুলিশ 
কম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার মুখে শুনিলাম যে, 
এ শব্দ আর কিছুই নহে, একট! বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ববতের 
€০ শিখরদেশ হইতে নিন্সে গড়াইয়া পড়িয়াছে । শিলাখঞ্ড পর্বত 
৯২ গাত্রে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় এ শব্দের উৎ্পত্তি। আমরা 
বেল! প্রায় ১১টার সময় রুত্রপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম । এখানে 
মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল। অনেকে একটা প্রয়াগের 

নাম অবগত আছেন, কিন্তু যাহারা উ-রাখগ্ডের তীর্থ সকল 
পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে এতদৃভিন্ন আরও 

পঞ্চ প্রয়াগ বিদ্যমান । এলাহাবাদে বটপ্রয়াগ ; তথায় অক্ষয় 

বট রহিরাছে। উত্তরাথণ্ডে দেব-প্রয়াগ ও তৎপরে ক্রমান্য়ে 
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রুদ্রপ্রয়াগ. বিষুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণ-প্রয়াগ । উহাদের 
বিবরণ ক্রমান্বয়ে বিবৃত হইবে । এই সকল তীর্থক্ষেত্রে বাস 
করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয় । 
রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ছুইটা পথ বাহির হইয়াছে । এঁকটী পথ 
বরাবর অলকনন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্ম পরাস্ত গিয়াছে 'ঃ 
অপর পথটী সঙ্গমস্থলের উপর দিয়া মন্দাকিনীর ধারে ধারে 
কেদারনাথ পধান্ত গিয়াছে ! অধিকাংশ যাত্রিগণ এস্থান 
হইতে প্রথমে কেদারনাথের পথে গমনপুর্বক ৬কেদারনাথ 
দেবকে 'দর্শন করিতে যান। পরে এ দিক্‌ দিয়া (যে পথ 
আছে, সেই পথে আগমন করতঃ বদরিকাশ্রামের পথে উপস্থিত 
হইয়া খাকেন। আমিও প্রথমে কেদারনাথ যাইব স্থির 
করিলাম । অলকনন্দার' সেতু পার হইয়া আমি রুদ্রপ্রয়াগস্থ 
এক ধন্মশালার উঠিলাম ৷: এঁ ধর্মশালা তত বড় নহে, দুটা 
ছোট ঘর ও এক বড় বারান্দা আছে ।. এখান হইতে সঙগমঘাট 
প্রায় এক মাইল হইবে | সঙ্গমঘাঁট পর্বত হইতে বনু নিম্বে; 
তজ্ভন্ঠ জলের নিকট মাওয়া বড় দুরূহ । মন্দাকিনী ও 
অলকনন্দার সঙ্গম অতি শ্মন্দর দেখায় । এই অপূর্ব দৃশ্য 
দেখিলে নয়ন সার্থক ভয়। হিমাচলের শিখরের এক দিক্‌ 
হইতে মন্দাকিনী প্রবলবেগে ছুটিয়া আদিতেছে এবং অন্য দিক্‌ 
হইতে অলকনন্দা গভীর গর্ভভনে " ছুটিয়া আসিয়া মন্দাকিনীর 
সহিত মিলিতা হইতেছে । উতয় নদীর সম্মিলনে ভীষণ 
তানি + উঠাবকাচি | ১৮/বীণা ভরঙ্্ আলিয়া পর্বত গা 
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আঘাত গ্রাতিঘাত করিতেছে। সূর্য্কিরণ নদীজলে পতিত 
হওয়ায় উহা স্থবর্ণের আভা ধারণ করিয়াছে । চতুর্দিকে উচ্চ 
পর্ববতশ্রেণী দণ্ডায়মান ; জলের ধারে কত রকমের সুন্দর স্তন্দর 
পাথর পড়িয়া আছে । সম্মুখে পর্বত শিখরে রত্রেশবর মহাদেবের 
মন্দির প্রতিষ্িত। মন্দির মধো দেবাদিদেব মহাদেবের স্থুন্দর 
বিগ্রহ বিদ্যমান। দেখিলাম যে সম্মুখে পুরোহিত বসিয়া 
বেদাধায়ন করিতেছেন ও কয়েকজন সাধু সন্গ্যাসী বসিয়া! ভজন 
গাহিতেছেন। এইরূপ সাধু সন্ন্যাসী কেদার বদ্ররীর পথে অনেক 
দেখিলাম । তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ এশ্বরিক ক্ষমতা! লাভ 
করিয়াছেন । অধিকাংশ সন্ন্যাসীই নাম মাত্র সন্ন্যাসী, কার্ম্যতঃ 
নহে । দেব প্রয়াগের ন্যায় রুদ্র প্রয়াগ তেমন বড় সহর নভে ; 
ছোট একটা গ্রাম ও তাহাতে জনকয়েক গৃহস্থের বাস। এখানে 
একটা বাজার আাছে। বাজারে দোকানগুলি যহসামান্য। 
এখানে পাণগাদের তেমন গোলমাল নাই। 

বৈকালে আর রওনা হইলাম না। সহরের চারিধারে 
বেড়াইয়া আসিলাম। সে রাপ্রে এ স্থানে বাস করিয়! পরদিন 
প্রতুষে রুদ্র-প্রয়াগ হইতে বহিগত হইলাম । 

৭ই জোষ্ঠ, বুধবার-_অন্য রুত্রপ্রয়াগ হইতে যাত্রা কর! 
গেল। প্রায় ২ মাইল আসিয়া “্ছতৌলি চা” পাইলাম । 
এখানে ২৩ খানা দোকান দেখিলাম । চটার নিকটে এক ঝরন! 
রহিয়াছে। এখান হইতে কিয়ত্দুরে মন্দাকিনী প্রবাহিত 


লিগা 
বদ্ধিতীন্্ পরিচ্ছেদ । ২৩ 
মাত চটার ছাদ গাছের ডালপাল। দিয়া আবৃত রহিয়াছে । কেদার 
বন্দীর পথে দেখিলাম যে পথের দূরত্ব অনুযায়ী চটা স্থাপিত হয় , 
নাই; যেখানেই পাহাড়ীরা, একটু সমতল ভূমি পাইয়াছে, 
সেইখানেই তাহার! ২৪ ঘর বসতি করিয়াছে ও এক একটা চা 
খুলিয়াছে। 
ছতৌলি চা হইতে প্রায় ২ মাইল আসিয়া “মঠ চটী” 
পাইলাম । এখানে 81৫ খানা দোকান আছে । এখানে ঝর্ণা 
ও আছে। দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে বড় “ঘাম” উঠেছে। 
রৌদ্রকে স্থানীয় ভাষায় ঘাম বলে । তাহারা . অল্পব্ডাল বিশ্রাম 
করিল ও আমার নিকট কয়েকটা পয়সা লইয়। দৌকান হইতে 
খাবার কিনিয়৷ খাইল। বিশ্রামলাভান্তে দাণ্ডি বাহকের! 
পুনরায় রুনা হইল। পথিমধ্যে আর কিছুই দেখিবার নাই ; 
যে দিকে দুষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকেই কেবল মেঘমালার ন্যায় 
পর্নবতশ্রেণী। আমাদের গন্তব্পথ এখন, শুধু বিজন বনপথের 
মধা দ্রিয়া। তখন মনে হইতে লাগিল ফষে আমরা এই কয়জন 
মাত্র লোক যেন এই পৃথিবীতে জীবিত আছি। মঠ চটা পার 
হইয়া পথ ক্রমাগত চড়াই ও উত্রাই । এই পথে চলিতে দাণ্ডি 
বাহকগণের কষ্ট হইতে লাঁগিল। প্রায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া আমরা এক চটী পাইলাম । উহার নাঁম “রামপুর চা 1” 
বেলা অধিক হওয়ায় ও বাহকদিগকৈ শ্রান্তকলেবর দেখিয়া আমি 
আর অগ্রসর না হইয়। উক্ত চটাতে আহারাদি সমাপনার্থ আশ্রয় 


রঙ 


২ঃ চতুর্ধাম ও অপ্ততীর্থ । 


আহারও বিশ্রীম সমাপনান্তে অপরাহেদ পুনরায় রগনা 
হইলাম।. যাত্রা করিবার অল্লক্ষণ পুরবেই এক পশলা বেশ 


বৃষ্টি হইয়া গেল, পথে যখন বাহির হইলাম, তখন ও বৃষ্টিবারি 


পর্বত হইতে গড়াইতেছিল । প্রায় ৫ মাইল আসিয়া আমরা 
“অগস্ত্য চটাতে” পঁছুছিলাম | সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া রাত্রি 
কালে এ চটাতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম । চটাতে ২৩ 
খানি ঘর। এখানে 8৫ খানি দোকানও. আছে। এখানে 
অগস্তামুনির এক আশ্রম আছে। জাশ্রামে অগস্তামুনির ও 
তাহার পত্বী লোপামুদ্ার প্রতিমুস্তিদরর় রহিয়াছে । 

৮ জৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার-_ প্রভাত হুইবামাত্র ইঞ্টদেবকে 
স্মরণপূর্বক বহির্গত হইলাম । আমরা প্রায় ৩ মাইল পথ 
আসিয়। ছোট নারায়ণের মন্দির দেখিতে পাইলাম । মন্দির মধ্যে ' 
ভ্রীভগবানের সুন্দর যু্টি বিরাজ করিতেছেন। তাহাকে দর্শন 
করিয়া ও তাহার পুজা্চন। করিয়া! আবার পথ অতিক্রম করিতে 


_ লাগিলাম। প্রায় ২ মাইল আসিয়! “চন্দ্রাপুরী চটি” পাইলাম । 


এস্থলে এক মন্দির মধ্যে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও ছুর্গাদেবীর 
প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত । এইস্থানে চন্দ্রানদার সঙ্গে মন্দাকিনীর 
সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্গমের উপর এক কাষ্টসেতু বর্তমান । নীছে 
গভীর গঞ্ভনে মন্দাকিনী ছুটিতেছে। সেতুর উপর দিয়া নদী . 
পার হওয়। গেল । নদী পার হইতে প্রতোক দাগ্ডির জন্য ৪/হ 
আন মাস্থল ও প্রতোক মনুষ্যের জন্য হুই পয়সা মাশুল 


পনি কিল. 7821-7৯-85 542২-০৮-১৬, 


লিসা, প্র 
দ্বিতীঘ্র-পরিচ্ছেদ। ২ 
জলের ঝরণাও আছে । এখান হইতে প্রায় ২ মাইল আসিয়া 
“ভৈমী চটা” পাইলাম । এখানে মন্দাকিনীর উপর লৌহসেতু 
নিশ্মিত রহিয়াছে । এখানেও দোকান হাট রহিয়াছে । 
দোকানে চাউল ময়দা ইত্যাদি আহার্ধা দ্রব্য পাওয়া যাঁয়। 
সম্মুখে এক ঝরণ। হইতে অনবরত জল পড়িতেছে ৷. তিন মাইল 
পথ'আসিয়া “কুণ্ড চট” দেখিলাম । তথ! হইতে মাইল দেড়েক 
আসিয়া আমরা বেলা ১১টার সময় “গুগুকাশীতে” পঁছছিলাম। 
ভৈমী চটা হইতে গুপ্তকাশী পথান্ত কেবল চড়াই। গুপুকাশাতে 
আমরা এক ধন্মশালায় যাইয়া উঠিলাম | 
গুপ্তকাশী পর্বতের শিখরদেশে অবস্থিত । দুর হইতে 
গুপ্তকাশীর ছোট ছোট বাড়ীগুলি বড় স্থন্দর দেখাইতেছিল। 
পর্ববতোপরি এ ক্ষুদ্র গ্রামখানি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন । 
এখানে অনেকগুলি দোকান আছে । থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয়, 
আদালত প্রভৃতি সবই আছে। এখানে ২৩টা ধন্মশালা স্থাপিত 
হইয়াছে । আমি যে ধশ্মশালায় উঠভিলাম, সেখানে দেখিলাম ষে 
. গাঙ্গোন্তরী ও যমুনোত্তরী যাইবার জন্য অনেক যাত্রী রহিয়াছেন। 
ধশ্মশালার পার্খে ই বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণ। দেবীর মন্দির অবস্থিত । 
মন্দির সম্মুখে এক বৃহ কুণ্ড বিদামান । ঢুই দিক হইতে দুইটা 
ধারা কুণ্ডে আসিয়া পড়িতেছে ! এইকুণ্ডে স্নান করিয়া গুপুদান 
করিলে মহাপুণা সঞ্চিত হয়। এখানে শীতের প্রকোপ বড় 
বেশী । 


২৬ চতুধধাম ও সপ্ততীর্থ। 


খাইতে হয়। অপর এক পথ কেদারনাথ অভিমুখে গিয়াছে । 

এখান হইতে চৌখাম্া ও অন্যান্য তুষারাবৃত উচ্চশিখর সকল দৃষ্ট 
হয়। এইস্থান হইতে কেদারনাথের পথ দুর্গম হইতে আরম্ত 
হইয়াছে। ধর্শালায় দুব্যাদি সংস্থাপন পূর্ববক পূর্ব্বোক্ত 
কৃণ্চে নান করিয়৷ বিশ্বনাথ ও অন্নপুর্ণা দেবীর মন্দিরে যাইয়া 
তাহার পুজাদি করিলাম । এ দেবালয় বেশ বড় উহার 
চারিদিকে স্থৃপ্রশস্ত চত্বর রহিয়াচে ৷ পরে বাসায় প্রত্যাবন্তন 
করিয়া আহারাদি সমাপন করিলাম । 

কিয়কাল বিশ্রামান্তে অপরাহ্ বেল! ৪টার সময় গুপগুকাশী 
হইতে বহির্গত হইলাম। মাইল দেড়েক যাইয়! “লালগার” 
চা পাইলাম । কেদারনাগ দর্শন করিয়া যাত্রিবর্গকে পুনরায় 
এই লাগার চটাতে আসিয়া তবে ব্দরিনারায়ণের পথে যাইতে 
হয়। এ চা ছাড়াইয়৷ কিয়তদূর অগ্রসর হইয়া আমরা “মৌতা 
চটীতে” পঁছছ্িলাম। এখানে মৌতাদেবীর মন্দির রহিয়াছে। 
দাণ্ডি হইতে নামিয়া দেবার পুজ্ঞার্চনা করিয়া পুনরায় চলিতে 
লাগিলাম। প্রায় অদ্ধ মাইল আসিয়া “নারায়ণ কোটা চটাতে” 
উপস্থিত হইলাম | এইস্থানে অনেকগুলি মন্দির আছে; সে 
সকল মন্দিরে নারায়ণও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি দকল 
প্রতিষ্ঠিত। এখানে ২8 খানি দোকান আছে দেখিলাম । 
এখানে একটী বেশ বড় ঝরণা আছে। এ ঝরণার জল বেশ 
পরিষ্কার ও হিম শীতল । উহার স্তমিষ্ট জলপানে অতিশয় 
তৃপ্তিলাভ করিলাম। কেদার-বদ্রীর পথে অনেক ঝরণ! 


হি * 
্রপরিচ্ছেদ ৷ ২৭ 
দেখিলাম ; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বড় ও কতকগুলি ছোট । 
ছোট ঝরণার জল তেমন পরিস্কীর নহে, কারণ সেগুলি দেখিলাম , 
নানাবিধ বন্য লতাপাতায় সদাই আবৃত থাকে । বড় ঝরণা- 
গুলির জল স্তপরিষ্কার থাকে । তাহা পান করিলে স্বাস্থ্যের 
বিশেষ উন্নতি হয়। দেবদেবা দর্শন করিয়া পুনরায় যাত্রা আর্ত 
করিলাম । প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া “বেবি চটাতে” 
উপনীত হইলাম । তখন সন্ধা! হওয়ায় উক্ত ঢটাতে রাত্রিবাস 
করিবার বাবস্থা করিলাম । 
এই চ্টার নীচেই এক ক্ষুদ্রকায় নদী বহিয়৷ যাইতেছে । 
এই স্থান হইতেই কেদারনাথ যাত্রার চড়াই আরম্ত হইল। 
দাণ্ডিবাহকের। বলিল, “শেঠজী, আগাড়ী ভারি চড়াই মিলেগী।” 
আহারাস্তে বদূরি বিশালের নাম স্মরণ পূর্বক নিদ্রাদেবীর 
শরণাপন্ন হইলাম । পু 
৯ই জোষ্ঠ, শুক্রবার_-ভোরে উঠিয়া আবার দাগ্ডিতে 
আরোহণ করিলাম। এইবার পথ ছুর্গম হইতে লাগিল। 
প্রথমে এক সরল চড়াই দ্বারা পব্বতশুঙ্দে আরোহণ করিতে 
হুইল । পরে পর্বতের পার্খ দিয়া গন্তব্পথ। কোন কোন 
স্থানে উভয়পা্ে অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী থাকায় পথ অতি 
সংকীর্ণ । প্রার মাইল দেড়েক আসিয়া এক মন্দির দেখিতে 
পাইলাম। উহার নাম শক্তিমন্দির। মন্দির মধ্যে মহিষ- 
মন্দিনী মুন্তি প্রতিষ্ঠিত । দেবদর্শন করিয়া পুনরায় রওনা 
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২৮ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। ৃ 
তারপর প্রায় ৪ মাইল আসিয়া পরামপুর চা” দেখিলাম । 
, এখান হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ ছুই মাইল পথ। দাণ্ডিবাহকেরা 
বলিল যে, আপনাকে বেলা ১১টার মধো ব্রিযুগীনারায়ণে 
পঁভছাইয়। দিব । ফাটা চা হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ অবধি এই 
৬ মাইল পথ কেবলই চড়াই । এই রাস্তা অতি কদর্ধা। 
এখানে শীতও বেশ । যতই পার্ববতা পথে চড়াই উঠিতেডি, 
ততই প্রচণ্ড শীতে কম্পিতকলেবর হইতেছি । পথের ছুর্গমতার 
সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন ; উক্ত চড়াই এত দুর্গম যে দৈবাৎু 
' যদি একবার কোনগতিকে পদশ্থলন হয়, তো আর প্রাণ রক্ষার 
উপায় নাই। পথের দুই ধারেই খাদ বিদামান | 
বেলা প্রায় ১১টার সময় আমর! ভ্রিযুগীনারায়ণের সন্পিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম | এখানে ৮।১০ খানা ঘ্ূর আছে এবং 
ধণ্মশালাও আছে । আমি একটা বাসা ঠিক করিয়! ও তথায় মোট 
ঘাট রাখিয়া আর ভগবান ত্রিষুগীনারায়ণকে দেখিতে যাইলাম ! 
মন্দিরটী দেখিতে বেশ স্থন্দর । উহা প্রস্তর দ্বার নিশ্মিত : 
তন্মধ্যে অষ্টধাতু নিশ্দিত শ্রীভগবানের সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। 
তাহার বাম পার্খে লক্ষীদেবীর মূর্তি বিরাজমানা ৷ মন্দিরের 
সম্মুখভাগে এক. যজ্ঞকুণ্ড রহিয়াছে দেখিলাম ; তাহাতে সর্ববদাই 
অগ্নি জ্বলিভেভে । কণিত আছে যে, এস্যানে হরগৌরীর বিবাহ 
হইয়াছিল। মন্দিরের বহির্ভাগে ত্রঙ্গা, বিষ, শিবও সরন্বতীর 
মূর্তি বিদ্যমান। এখানে ব্রঙ্গকৃণ্ড, বিষুকুণ্ড ও শিবকুণ্ড আছে । 
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হি, 
দদ্বিভীষ পরিচ্ছেদ । ২৯ 
উপরি-উত্ত বক্দ্রকুণ্ডের অগ্নি, সম্বন্ধে পাগাদের মুখে শুনি- 
লাম, যে এই অগ্রি তিনযুগ ব্যাপিয়া জুলিতেছে'। উহার সাক্ষী 
স্বরূপ নারায়ণ তিনষুগ ধরিয়৷ এস্থানে অবস্থান করিতেছেন । 
এইস্থান পর্বতের এক শিখর-দেশে অবস্থিত। সে কারণে 
এস্থানে শীত খুব বেশী। এখানে অনেক যাত্রীর সমাবেশ 
দেখিলাম । দেবদর্শন করিয়! বাসায় প্রত্যাবন্তন করিলাম। 
কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর বৈকাল বেলায় পুনরায় রন! 
হইলাম | প্রায় এক মাইল যাইয়। আমর! এক কাষ্ঠসেতু পার 
হইলাম । এইস্থানে মোহন গঙ্গার সহিত মন্দাকিনী মিলিতা 
হইয়াছে । এ সেতু পার হইয়া আমরা মোহন-প্রয়াগে উপস্থিত 
হইলাম । পরে প্রায় ৪ মাইল চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া আমরা 
' সন্ধ্যার প্রাককালে “মাথাকাটা গণেশ চটাতে” পঁছছিলাম। এখানে 
রাত্রে থাকিতে হইল । এই স্থানে এক মস্তকহীন গণেশের মৃন্তি 
আছে। ূ 
১০ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার__মদ্য অতি প্রত্যুষেই যাত্রা করিলাম * 
আজ তগবান্‌ কেদার নাথদেবকে দর্শন করিব বলিয়া মনোমধ্যে 
অত্যন্ত আনন্দ হইল। এখান হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্রাই 
মেবতরণ করিতে হইল । এ পথ ঢালুভাবে নীচে নামিয়াছে। 
সেই ৬ মাইল পথ অবতরণ করিয়া গৌরীকুগুতে পঁছছিলাম। 
এখানে ৫1৭ খানা চটা লোকে" পরিপূর্ণ দেখিলাম। পাণ্ডা- 


প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, এই স্থানে গৌরী মহাদেবকে 
টি নত বরই ০ ০০ নিলি 


পু 


৩০ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


রহিয়াছে । তাহার নিকটে গৌরীশঙ্করের মুন্তি বিদামান । 
, মন্দির পার্শে দুইটা কুণ্ড আছে-__একটি তপ্তকুণ্ড ও অপরটা 
শীতলকুণ্ড। নিকটেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। 
এখানে শীতের প্রকোপ বড়ই বেশী । দেখিলাম এখানে কেদার 
নাথের ২৪ ঘর পাণ্ড আছে । এখান হইতে দেড় মাইল আসিয়। 
ভামসেন শীলা । এইস্থানে ভীমসেনের এক বিশালমৃন্তি 
দেখিলাম। নিকটেই এক উচ্চ পর্ববতোপরি এক প্রকাণ্ড গুহা 
দৃপ্টিগোচর হইল । পাণ্ারা বলিল যে, এ গুহাতে পাগুবগণ মহা- 
প্রস্থানকালে দ্ৌপদীর সহিত কয়েক দিবদ বাস করিয়াছিলেন। 
এইবার আমাদের গন্তব্য পথ ক্রমাগতই চড়াই । পথ যেমন 
ভয়ানক তেমনি সম্কীর্ণ। এখান হইতে কেদারন'থের পথ 
সববাপেক্ষা ছূর্গম । ইহাতে কেবলমাত্র অপরিমিত চড়াই ও 
স্থানে স্থানে উত্রাই । তাহাদের মধো কতকগুলি যেমন দীর্ঘ, 
তেমনি ছুর্গম। পথ যেরূপ দুর্গম ও কুচ্ছ,সাধ্য তাহা বলিবার 
নভে | দক্ষিণপার্শ এমন নিন্স ও গভীর যে, দষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে মস্তক বিঘুর্ণিত হয়। একস্থানে ৬কেদারনাথদেবের 
কুপায় আমার কোন গতিকে প্রাণরক্ষা হয়। এই সকল স্থানে 
সততই মেঘের সঞ্চার হয়। বুষ্টিপাতও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া, 
থাকে। এইরূপ এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । আমরা 
ষে পথে যাইতেছি সে পথ এত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে যে আমাকে 
দাণ্ডি হইতে নামিয়া চলিতে হইতেছে । আমার হস্তে পার্বত্য 
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আমার উভয় পার্শে দাণ্ডি বাহকের! উঠিতেছে : আমি তাহাদের 
একজনের হস্তধারণ করিয়া রহিয়াছি। কিয়দুর আবোহণ 
করিলে সেই দাণ্ডিবাহকের পদম্্লন হওয়ায় সে প্রায় ২০০ ফিট্‌ 
নিন্ে গড়াইয়া পড়িল । সৌভাগ্যবশতঃ আমি তাহার হস্ত 
পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, নচেু তাহার সঙ্গে আমিও নিঙ্গে 
গড়াইয়। পড়িতাম ৷ প্রায় মিনিট দশেক পর সে আবার অন্য 
পথ দিয়া! উপরে উঠিয়া আসিল! পথিমধো আমার আত্মীয়া 
২৩ জন রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কেদারনাথ 
দর্শন রুরিয়। ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন 
. এরূপ উচ্চ স্থান হইতে নিন্দে পড়িয়৷ যাইয়। হস্তে অল্প আঘাত 
প্রাপ্ত হন। তাহাদের মুখে শুনিলাম যে আর অল্পদুর অগ্রসর 
হইালেই ক্রমাগত তুষারারৃত পথ । খানিকদুর যাইয়া দেখিলাম 
যে জনৈক ভ্্রীলোক ঝাম্পানে ঘাইতেছেন। বাহকদিগের 
দৈবাৎু পদস্থলন্‌ হওয়ায় তাহারা আরোহীসহ নীচে পড়িয়া 
গিয়াছে । শুনিলাম স্ত্রীলোকটা অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। - 
ভীমন্সেন শিলা হইতে ৩ মাইল আসিয়া আমর “রামবারী 
চটী” পাইলাম ! এই চটীর পার্থ দিয়া প্রবলবেগে মন্দাকিনী 
নদী বহিয়। যাইতেছে । এখানে ৫1৭ খান। পুরীর দোকান বসি- 
য়াছে দেখিলাম । এই চটাতে যাত্রীর অত্যন্ত ভীড় । অধিকাংশ 
থাত্রী এই স্থানে বিছানা পত্র রাখিয়া কেবলমাত্র চিঠি 
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৩২ চতুরধধাম ও সপ্ততীর্থ। 


প্রত্যাবন্তনকালে সে সমুদয় দ্রব্য লইয়া যান। এই স্থানকে সত্যপথ 
কহে । এখান হইতে কেদারনাথের পথ স্বর্ণপথ বলিয়াই বোধ 
হয়। পথের কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! চতুদ্দিকে গিরিশ্রেণী 
আপাদমস্তক তুষার বিমগ্ডিত রহিয়াছে । বে দিকে দৃষ্টিপাত 
করি, দেখি যে প্রত্যেক বস্কই রৌপ্যময় মনোহর গুভ্রবেশ ধারণ 
করিয়াছে । পগঞুলি নিভৃত, উদ্ভিদ ও জীবশুন্য। এই পথ 
যেমন কঠিন, তেমনি বিপজ্জনক। কোন কোন জায়গা এন্ূ্প 
খাড়াভাবে উঠিয়াছে ও বারিবর্ণে এরূপ পিচ্ছিল হইয়াছে যে 
সেখানে আমাদিগকে হামাগুড়ি দিয় উঠিতে হইতেছে । অগ্পদূর 
যাইতে মুসলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ত হইল । আমরা নিকটস্থ এক 
'গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । গুহাটী গা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। 
দিবসেও সূর্ধ্যকিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না । মনে হইল 
“অন্ধকার পাপের সহার বলিয়া সুধ্যদেব উহার বিনাশে 
কৃতসঙ্কল্প হওয়ায়, প্রাণভয়ে অন্ধকার হিমালয়ের শরণাগত 
হইয়াছে । মহানুভব হিমালয়ও যেন জন্ককারকে গুহামধ্যে 
আশ্রয়দান করিয়াছেন । এই গুহা সন্দর্শনে মহাকবি কালি- 
দাসের সেই বর্ণনা মনে পড়িল,__ 
দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহা 
লীনং দিবাভাতমিবান্ধকারং | 
কষুদ্রেছপি নুনং শরণং প্রপন্নে 
মমহ্বমুচ্চেঃ শিরসাং সতীব ॥ 
“ষে হিমালয় দিবাভাগে ভীভও গুহাতে অবস্ঠিত আন্ককানানি 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ও 


মৃঘ্য হইতে রক্ষা করেন । উদারচেতা৷ মহাপুকষগণ যেমন সাধুর 
প্রতি তেমনি অসাধুর প্রতিও মমত্ব দেখাইয়া থাকেন ।” 

বৃষ্টি থামিলে গুহ! হইতে নিষ্্রান্ত হইলাম । দুরে একেদার 
নাথদেবের মন্দির দেখ। যাইতে লাগিল। আমাদের চারিদিক বরফে 
সমাচ্ছাদিত। মন্দিরও তুষারাবৃত ; কেবলমাত্র চূড়ার কিয়দংশ 
দেখ! যাইতে ছিল। মন্দাকিনী অদুরে প্রবাহিতা হইতেছেন। 
তাহার উপর তুষার জমিয়! যাওয়ায় সেতুর আকার ধারণ করি- 
যাছে। এক্ষণে আমাদের গন্তব্যপথ ক্রমাগতই বরফের উপর দিয়! । 
বস্তহই অগ্রসর হইতেছি ততই বরফের স্ত্রপ। এত ঠাণ্ডা যে 
গায়ের রপ্ত জল হইয়া যাইতেছে । অতি কষ্টে এই ৩ মাইল 
পথ. আসিয়া আমরা কেদারে উপস্থিত হইলাম। সন্মুখেই 
কেদারনাথদেবের পাহাড় দণ্ডায়মান। উহা! সমভূমি হইতে প্রায় 
২২,০০০ ফিট উচ্চ হইবে । ইহা হিমালয়ের এক শিখর ; এই 
স্থানকে লোকে কৈলাসপর্ববত বলে। পর্ববতের শিখরদেশ তুষার 
দ্বারা বিমখ্ডিত । এস্থানের দৃশ্য যেমম মনোরম তেমন গম্ভীর । 
এ রজতশুভ্র চিরহিমানী দর্শকের মন প্রাণ বিমোহিত করে । 
তছুপরি সূধ্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে অপূর্বব সৌন্দধ্যের 
সমাগম হয়। 

কেদারগিরির উত্তর দিকে “বান্থুকী তলাও” নামে এক 
কুণ্ড আছে । উহা হইতেই মন্দাকিনী নিঃস্থতা হইয়া হিমাচলের 
উপর দিয়া প্রবাঁহিতা হইতেছে । এই মন্দাকিনী নদী রু্ 


৯, 4১ 


৩৪ চতুধঠীম ও সপ্ততীর্ঘ। 


মহাভারত প্রসিদ্ধ মহাপ্রস্তানের পগ বিদ্যমান । কখিত আছে 
ঘে, ধন্মাত্মা যুধিষ্ঠির অভ্িমনু।তনয় পরীক্ষিতের উপর রাজাতার 
অর্পণ করিয়া. এই পথ, ধরিয়া মহা প্রস্থান করিয়াছিলেন । 

যে স্থানে কেদারনাথের মন্দির অবস্থিত, সে স্থানের উচ্চতা! 
প্রায় ১৫,০০০ ফিট হইবে । কেদারে পঁহুছিয়। পাগুার বাসায় 
স্থানাভাব হওয়ায় এক ধন্মশালায় উঠিলাম। সেখানকার 
ঘর দ্বারের অবস্তা কহতবা. নহে। অনেক পরিশ্রমপুর্ববক 
কুলির বরফ কাটিয়৷ জায়গ; করিয়া.দিল। এখানে ১০1১২ 
খানা ঘর দেখিলাম । ঘরগুলি সব কাষ্ঠ নিশ্মিত ও তাহাদের 
ছাদ তক্তা দ্বারা আবুত। প্রতেক গৃহের নিম্ঘতল বরফের 
দ্বারা আচ্ছাদিত । গুহের ছাদ হইতে বরফের জল গড়াইয়া 
পড়িতেছে। শীতে হাত পা একেবারে .অবশ হইয়া গেল। 
চতুর্দিকে শুভ্র তুষারময় ছবি দৃষ্ট হইতে লাগিল । কান্ট 
সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজুলিত কুরিয়া শরার অল্প গরম করিয়া 
লইলাম । পাপণ্ডা প্রদন্ত মন্দাকিনা.বারি স্পর্শ করিলাম । উহ্নার 
হিম শীতল জলে স্নান করিবার সাধ্য হইল না। অন্দাকিনীর 
পুতবারি স্পর্শপূর্বক কেদারনাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ 
করিলাম । এতাবগকাল পায়ে চশ্মপাদুক। ছিল, এক্ষণে মন্দির 
প্রবেশ্কালে উহ! পরিত্যাগ করিরা দড়ির জুতা পায়ে দিলাম । 

তুষার দ্বারা ছয় মাস কাল মন্দির আবৃত থাকায়, তখন 
অএকেদারনাথের পুজাদি ওবীমঠে সম্পাদিত হয়। আমরা ঘখন 
মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলাম," তখনও মন্দির দ্বারে স্তপাকার 


প্রথম পরিচ্ছেদ ! ৩৫ 


বরফ রহিয়াছে দেখিলাম । মন্দিরের ' চড়া তখনও বরফে 
সমাচ্ছাদ্িত। পথ ঘাট তুষারে বড় পিচ্ছিল থাকায় 'অনেকে 
পড়িয়া যাইতেছেন , এই স্থান বিস্তীর্ণ”ও সমতল । মন্দিরের 
কিয়ত্দুরে সরম্বতীগন্জ। মন্দাক্কিনী সহ মিশিয়াছে | : কেদার 
নাথের স্থানটী সরন্তী ও মন্দাকিনী--এই দুইটা রিং 
দিক হইতে বেষ্টন করিয়াছে 1: 

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে . উহার মধাস্থলে 
৬কেদারনাথ দেবের বৃহ পাধাণময় বুষভ মুভ্তি বিদ্যমান । 
ঘ্বতাদি 'দ্বারা তাহার গাত্র গাজ্জনা করিয়৷ বিল্লপত্র ধুপ' দীপ 
ও ক্্ণ রৌপা দিয়! তাহার পুজার্চনা করিলাম । মন্দিরে 
পুলিশ কর্মচারীর সুবাবস্থা করিয়াছেন । যাত্রিগণকে এক 
পথ দিয়৷ দর্শন করাইয়া: অন্য পথ দিয়া" বাহির করিয়া 
দিতেছেন। মন্দিরের কপাটগুলি লৌহ্ময় ও সুবৃহৎড।' মন্দিরটা 
ব' পুরাতন; শুনিলাম উহা ১৫০০ বশসর পুর্বে নিশ্মিত 
হইয়াছিল | সংস্কারাভাবে উহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে । মন্দির 
সংঙ্গারার্থ পাগাগণ বাত্রিবর্গের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতেছে । 

এই কেদারনাথ সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে'। 
কথিত জাছে যে, এ স্থানে পার পুত্র অজ্জ্ুনের সহিত যুদ্ধে 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া মহাদেন এক ুঁডঙ্গ দ্বারা নেপালের অন্তর্গত 
পশুপতিনাথ পর্ণবতে পলায়ন করেন। তজ্জন্ পশুপতিনাথ 
পর্ববতে মহাদেবের মস্তক ও এস্থানে তাহার দেহের অবশিষ্টাংশ 


র্ঘ 


৩৬ চতুধণাম ও সপ্ততার্থ । 
হিন্দুগণের তীর্থক্ষেত্রে অন্ততঃ ত্রিরাত্র বাস করা কর্তব্য ; 
, কিন্তু কেদার পর্বতের ন্যায় চির তুষারারৃত স্থলে এক রাত্রির 
অধিক বাস করিতে সমর্থ হইলাম না। 
১১ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার__অদ্য কেদার পরিত্যাগ করিলাম । 
কেদারনাথের পাণ্ড। রামলাল আমার সঙ্গে কিয়তদুর আসিল । 
এখান হইতে প্রকৃতির শোভা অভি চমত্কার । প্রভাতের 
সূয্যরশ্মি তুষাররাশির উপর নিপতিত হওয়ায় হিমগিরি যেন 
একটা রৌপ্যময় মুকুট ধারণ করিয়াছে বলিয়া! বোধ হয়। 
স্বভাব্রে এরূপ মনোমুগ্ধকর মুত্তি দর্শকের মনপ্রাণ ভগবদগ্রোমে 
নিমগ্ন করিয়া দেয়। ধীহারা দেশ ভ্রমণ ভালবাসেন ও 
ফাহাদের অনবরত তুষারাবৃত পর্ববত শ্রেণী দেখিবার বড় 
বাসনা তাহারা যেন বৈশাখ মাসের প্রারপ্তে একবার কেদার- 
বদ্্রী গমন করেন; তাহা হইলেই তাহাদের মনের বাসনা 
পরিপূর্ণ হইবে । এদৃশ্য এতই উল্লাসকর যে উহা না দেখিলে 
ভাষায় ব্যক্ত করা যায় নী। কাশ্মীর এদেশস্থ অমরনাথ 
তীর্থের পথও এইরূপ হিমাবুত। উহার বিবরণ এই গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল । - 
এই বিচিত্র পার্বত্যশোভ সন্দর্শনে মনে হয় যে, একজন, 


অসীম জ্ঞানময় শিল্পী আমাদের চক্ষুর অগোচরে থাকিয়। 


এই সকল সুন্দর জীবন্ত ছবি'রচনা করিয়াছেন। এই কেদার 
নাথ অনাদি জ্যোতিলিঙ্গ মু্তি এবং ভারতবর্ষে যে সর্বসমেত 
দখদল্পটি জ্াতিলিক্ত মহাদেব ন্সাছেন, ইনি তাহাদের মাধো 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩৭ 
অন্যতম ॥ জ্যোতিলিঙ্গ মৃত্তি তাহারা ষাহারা স্বতঃই ভূগর্ভ হইতে 
উত্থিত হইয়াছে, কাঙ্তারও প্রতিষ্ঠিত নহে । শিবপুরাণে দ্বাদশ , 
জ্োতিলিঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,__ 

“সৌরাষ্ট্রে সোমনাঞ্চ শ্রীশৈলে মন্টিকাজজুনম্‌। 
উজ্জধিন্যাং মহাকালমোসঙ্কারং মামুলেশ্খরম্‌ ॥ 
পরল্যাং বৈগ্ভনাথঞ্চ ডাকিনাং ভীম্শঙ্করম্‌। 
বারাণস্তাঞ্চ বিশ্বেশং ত্রাম্থকং গৌতমীতটে ॥ 
সেতুবন্ধেতু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে । 
হিমালয়েচ কেদারং ঘীষ্চেশঞ্ শিবালয়ে ॥ 
এতানি জ্যোতিলিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ 
সর্ববপাপৈঃ বিমুক্তোহি ব্রঙ্গলোকং প্রবিশতি ॥” 

(১) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, (২) শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, 
(৩). উজ্জয়িনীতে মহাকাল, (৪) নর্ম্মদাতীরস্থ অমরেশ্থরে 
উষঙ্কারনাথ, (৫) হিমালয়ে কেদারনাথ, (৬) ভাকিনীতে 
ভীমশঙ্কর, (৭) বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, (৮)  গৌতমীতীরে 
( গোদাবরী তীরে ) ত্রান্বক ; (৯) পরলীতে বৈদ্ভনাথ, (১০) 
দ্বারকায় নাগেশ (১১) সেতুবদ্ধে রামেশ্বর, (১২) শিবালয় 
ঘীর্চেশ। যে বাক্তি এই দ্বাদশ জ্োতিলিজের নাম প্রাতঃকালে 
ও সন্ধ্যাকালে পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
বঙ্গলোকে প্রবেশ করেন।  * 

৬কেদারনাথ দেবকে দর্শন করিয়! বাত্রিগণ পুনরায় সেইপথে 
প্রতাবৃত্ত হইয়া লালগার টটাতে আসে; তথা হইতে ওহীমঠ 


চু 
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হইয়। লালসাঙ্গং নামক স্থানে বদরিকাশ্রমের পথে উপনাত হু । 
কেদারক্ষেত্রের পরার ৬০ মাইল দক্ষিণে লালসাঙ্গা এবং তথা 

" হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে বদরিকাশ্রম । কেদারক্ষেত্র হইতে 
সরল পথে যাইলে, উহ! ১৫ মাইল অধিক হইবে না; কিন্তু এ 
সরল পথ সন্বৎপর তুষারে আচ্ছন্ন থাকার যাত্রিগণকে লালসাঙ্গা 
দিয়। যাইতে হয়। পুরাকালে এ সরল পথ দিয়াই বদরিকা শ্রমে 
যাওয়। যাইত, এক্ষণে এ পথ অগমা হইয়াছে । 

১২৯ জোট সোমবার-__অতি ভোরে কেদার হইতে ঘাত্র। কর! 
গেল। বেলা প্রায় ১১ টার সময় আমরা মোহন প্রপ্াগে উপস্থিত 
হইলাম । তথায় আহারাদি করিয়া অল্লকাল নিশ্রামান্তে বৈকালে 
পুনরায় রওন। হষঈলাম। সন্ধ্যার পুর্বেন “রামপুর চটাতে” 
আশ্রয় লইলান | তথায় রাত্রিবাস করিবার ব্যবস্থ। করিলাম । 

১৩৯ জ্যেষ্ঠ মঙগলবার--প্রত্থুষেই যাত্রা করিলাম। বেলা 
প্রায় ১০টার সময় “নারায়ণ চটীতে” পঁভুছিলাম ! এস্থানে কেদার 
নাথের বাত্রির বড় ভিড় দেখিলাম । কোন প্রকারে চটাতে অল্প 
স্থান পাওয়া গেল। তথায় আহারাদি সারিয়া বৈকালে রওন। 
হইয়া সন্ধার সময় ওখীমঠে উপনীত হইলাম। | 

এই স্থানটা এক সমতল ভূমির উপর অবস্থিত । ইহার উপরে 
গুপ্তকাশী দেখা যাইতে লাগিল। এ জায়গা বেশ পরিক্ষার পরি- 
চ্ছন্ন। এখানে অনেকগুলি "দোকান রহিয়াছে । সরকার 
ৰাহাছ্বরের এক ধন্মশালাও আছে। নিকটে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম 
আছে। তথায় পঞ্চমুখী কেদার বিষ্কমান। এখানে কেদারনাথের 
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৬ মাস পুজা হয়।  পঞ্চমুখীকেদার দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া' 
আসিলাম। বাসায় আসিয়া আমার পুরব্বপররিচিত পাঞ্জাবদেশীয় 
পুলিশ কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার পথের 
খবরাখবর জিজ্ভাসা করিলেন । সে রাত্র 'ওখীমঠে , অতিবাহিত 
করিলাম । [ 
১৪ই জৈোষ্ঠ, বুধবার__-ভোরে উদ্বিয়া মুখ হাত ধুয়া ইষ্টদেব 
স্মরণান্তর নহির্গত হইছি, এমন সময় দা্ডিবাহকগণের মধ্যে 
একজন বলিল যে, তাহার জর হইরাছে, সে চলিতে পারিবে না? 
পথিমধো বিলম্ম করিব না, যত শী পারি বিশাল বদরিকীনাগকে 
দর্শন করিব উহা আমার সঙ্কর্ন । লোকটার জুরের কথা আমার 
সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নিকট প্রকাশ করায়, তিনি বলিলেন 
ষে, জ্বরের কথা সম্পূর্ণ মিগা; বোধ হয় নিকটে উহার কোন 
বাদ আছে, সে কারণে এই অভিল। করিতেছে ৷. তপন, উক্ত 
দাঞ্চিবাহককে কহিলাম যে, সে ষর্দি আমার সহিত এইব্নপ 
অন্যায় ব্যবহার. করে তাহলে আমি তাহাকে পারিঞ্সমিক 
কিছুই দিব না। তখন সে যাইতে রাজী হইল । 
প্রায় ৬ মাইল পথ আসিয়। “ছূর্গা চটাতে” উপনীত হইলাম 
এই ৬ মাইলের মধ্যে অপর কোন চটী নাই, এবং এই ৬ মাইল 
পার্বনত্য প্রথ অতিক্রম করিতে দাণ্চিবাহকদিগের পরিশ্রম কিছু 
কম হয় নাই। মারও ১ মাইল আসিয়া আমরা “পথিচটা” 
পাইলাম । যদিও বেলা অধিক হয় নাই, তথাপি রৌদ্রের . 
+ভজ অতি .প্রধর । দাণ্ডিবাহকের। গল্দঘম্ম হইতে লগিল ও ' 
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জার পথ চলিতে পারিল না। অগত্যা আমাকে উক্ত চটাতে 
আশ্রয় লইতে হইল । এই চটা সড় ছোট; খান দুই মাত্র 
ঘর আছে । এখানে জন মানবের সম্পর্ক নাই ; বোধ হইতে 
লাশিল ধষে আমিই এ রাজো এক মাত্র প্রাণী জীবিত আছি । 
এস্থান পৃথিবীর নিতান্ত বিজন নেপথ্যে অবস্থিত. ইন্থা 
এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকার উপরি সন্নিবেশিত । এখান হইতে একটা 
পথ তুঙ্গনাথ পর্ববতাভিমুখে গিয়াছে । তুঙ্গনাথ কৈলাস শিখরে 
প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি আরোহণ করা স্থৃকঠিন। তজ্ভন্য কেহ 
বড় তথায় যাইতে পারে না। 
এখান হইতে দুরে তুষারাকৃত কেদারনাথ, বদরিনাথ, 
গঙ্গোন্তরী ও যমুনোত্তরীর পবর্বত চতু্টয় দৃষ্টিগোচর হইতে 
লাগিল। উহাদের উপর সূর্যকিরণ পতিত হওয়ায় উহার! 
স্ুবর্ণমপ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে দৃশ্য দর্শনযোগ্য। 
বৈকালে আবার যাত্রা করিলাম । প্রায় মাইল দুই আসিয়া 
“চৌপতী চা” পাইলাম । প্রতাহ সকাল ও বৈকালে আমি ৩৪ 
মাইল পদব্রজে যাইতাম; তজ্ভন্য আমার জুতা ছিড়িয়া 
শিয়াছিল। এখানে একজন মুচি জুতা! সারাইাতেছে দেখিয়। 
তাহার নিকট আমার জুতা মেরামত করিয়া লইলাম। “চামড়ার 
. সুতা দ্বারা সে সেলাই করিয়া দিল। উহা! বড় মজবুত হইল । 
এচৌপন্তী চটী ছাড়াইয়া আমার্দের প্রায় ৩ মাইল উত্রাই নামিতে 
হইল । এই পথ অবতরণ করিতে সন্ধ্য। হইয়া গেল । নিকটেই 
* এক চা পাইলাম। তাহার নম “ভৈসুডিয়া টা”। এই 
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চ্টাতে আশ্রয় লইলাম । ইহা! নামমাত্র চটা; ইহার তিন 
দিক জনারৃত। রান্রে বৃষ্টিপাত হইল। জলের ঝাপটায় চটা 
ভাপিয়া গেল। আমর! কোন গতিকে রাত্র অতিবাহিভ 
করিলাম। 

১৫ই জৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার__সকালে উঠিয়া দেখিলাম যে 
ঝড়,রৃষ্থি থামিয়া গিয়াছে । আকাশ বেশ পরিষ্কার ও সূর্ধাদেবের 
কিরণে চতুদ্দিক সমুস্তাসিত হইতেছে । মুখ হাত খুইয়া এবং 
মোট বিছানা ঠিক করিয়া যাত্রা করিলাম । কিয়তদুর যাইতে 
না যাইতে দেখিলাম যে অদূরে শিলা বৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু 
আমর! ষে স্থানে রহিয়াছি সে স্থান বেশ পরিষ্কার। তথাপি 
দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে এখানেও শিলাবৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা । 
অগতা। চটাতে ফিরিতে হইল । অল্পকাল মধো বুষ্টি থামিয় 
যাইলে আবার চলিতে লাগিলাম। 

পথিমধো স্থানে স্থানে দেখিলাম অসংখা দেবদার বৃক্ষ 
সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্ববিধাতার মহিমা কীর্তনে নিমগ্প । 
স্থানে স্থানে সক পক্ষিগণের কণ্স্বর পথিকের কর্ণেন্দিয় 
পরিতৃপ্ত করিতেছে £ স্থানে স্থানে বিবিধ জাতীয় পুষ্প সকল 
প্রস্ক,টিত হইয়া দশদিক আলোকিত করিতেছে ; কিন্তু সে জন- 
মানবহীন স্থানে উহারা বিকসিত হইতেছে ও ঝরিয়া পড়িতেছে |. 
স্থানে স্থানে কত রকম গাছপালা দৈখিলাম। এঁ সকল গাছপালা 
হইতে মানবের কত উপকারজনক ওষধাদি প্রস্তুত হইতে পারে 
কিল কয়জন বিজ্ঞ বাকি একই সকল সমান আগখন কারন 
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এবং সাধারণ লোকের এ গাছ গাছড়া চিনিবার ক্ষমতাই 
বা কোথায় £ পুণিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যতদ্ধারা 
জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে । সামান্য 
ব্যক্তি উহা চিনিতে না পারায়, উারা পড়িয। থাকে, কাহারও 
প্রয়োজনে আসে ন। । কবির ভাষায় বলিতে হয়, - 
অমল-কোমল-প্রভা অসংখ্য রতনে, 
সাগর অতল গর্ভে আধারে 'লুকায় : 
কুম্থম-স্তবক কত সলাজে গোপনে, 
ফুটি মরু-সমারণে মাধুরী বিলায়। 
মাইল * আসিরা “সাগর সাহা” চট্টাতে আসিলাম। চার 
নিকটে এক ক্ষুদ্র নদা বহিয়। যাইতেছে । নদীর উপর এক 
কাষ্ঠ সেতু, বিদামান। আমাদের এ সেতুর উপর দিয়। গন্তব্য 
পথ। তদুপরি যাইতে বাইতে আমার দাণ্ডি একট! কাণ্ঠে 
সবেগে আঘাত প্রাপ্ত হইল। উহাতে আমি অল্প শিহরিয়। 
উঠিলাম। দাণ্ডিবাহকগণের মধ্যে পূর্ববরাত্রে যে অস্থখের ভাগ 
করিয়াছিল, সে বোধ হয় ইচ্ছ। করিয়াই দাণ্ডি কাঠে বাধাইয়া 
দিয়াছিল। তখন দা্ডির অবস্থা না দেখিয়াউ চলিতে লাগিলাম । 
প্রায় ৪॥০ মাইল আসিয়া “মন্তাল চটী” পাইলাম। বেলা 
প্রায় দ্িপ্রহর অতীত দেখিয়া এম্বানে আহারাদি করিবার 
বাবস্থা করিলাম। আহারান্তে যখন শৌচ ক্রিয়াদি সমাপন 
করিয়! ফিরিতেছি, এমন সময় আমার পাচক বলিল যে, মহাশয় 
আপনার দাগ্ডি ভাঙ্তিয়া গিয়াছে । এই কথা. শুনিয়।, আমি 
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মহা ভাবনায় পড়িলাম ; এখনও বদরিকাশ্রঙ্ষে পঁকছিতে অনেক 
দিন লাগিবে এবং এখানেও - কোনরূপ ফান পাওয়া যায় ন।। 
ভ/বিতে লাগিলাম, “ঠাকুর এত কষ্ট স্বীকার করিরা আসিন্তেছি, 
তোমার মনে কি এই ছিল ৮” ভাবনায় মন অতান্ত ব্যাকুল 
হইল। দাণ্চির নিকট আসিয়। দেখিলাম যে, দাণ্ডির'পশ্চার্দ- 
ভাগ্নের কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গিরাছে : তবে উহাতে যে লৌহ।িল 
তাহার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই । তখন বাহকের। দড়ি দ্বার 
উষ্ভা মেরামত করিরা দিল । দাপ্ডি বলিয়াই পুনশ্চ কাধ্যক্ষম 
হইল, কাণ্া বা ঝাম্পান হঈলে উহা একেবারে অকর্ম্মণা হইয়া 
পড়িত তথাপি দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে, শেঠঙ্জী পথে 
কোননূপ বিপদ আপদ হইলে আমরা তাহার জগ্্য দায়ী নহি। 
আমি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করায় তাভার। যাইতে 
প্রস্তুত হইল । 

অপরাহে আবার যাত। করিলাম। ৩ মাইল আসিয়া 
“সিংখোল। চটী” পাইলাম । এই পগ আসিতে দাণ্ডির কোনক্নপ 
ব্যাঘাত ঘটে নাই | রাত্রে & চটাতে থাকা গেল । শয়নকালে 
দাণ্ডি আমার শব্যার পার্খেই রাখিলাম | ইতিপুর্বের দাণ্জি 
বাহকর্দিগের নিকট দাণ্ডি থাকিত; এখন হইতে উহাদের নিকট 
উহা রাখিতে আমার প্রতার হইল না । 

১৬৯ ন্ট, শুক্রবার -প্রত্যুষৈই মন্তাল চটা পরিত্যাগ 
করিলাম । প্রা ৩ মাইল আসিয়া “হিমখালি চটী” দেখিলাম | 


৪ চতুরধাম ও সপ্ুতীর্ঘ। 


লাগিল । সে গ্রামগুলি আর কিছুই নহে; ৫1৭ খান ঘর 
একত্রে সঙ্গিবেশিত । সকলেরই কতকগুলি মহিষ, গরু ও ছাগল 
আছে। এই কেদারবদ্রীর পথে সকল স্থানেই দেখিলাম যে, 
পাহাড়ী পুরুষেরা জমিতে লাঙ্গল দিতেছে এবং স্ত্রীলোকের! 
শশ্ কাটিতেছে ও শশ্য আছড়াইয়! পৃথক করিতেছে । তাহাদের 
বালক বালিকাগপও তাহাদের পিতামাতার কার্যে সাহায্য 
করিতেছে । এই পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ সকলেই বেশ বলিষ্ঠ ও 
কষ্ট সহিষুর। রমণগণের পরণে এক একটা ঘাঘরা ও গায়ে গরম 
কাপড়ের এক একটা জামা ; কেহ এখানে থালি গায়ে থাকিতে 
পারে না, কারণ শীতের প্রকোপ এখানে বড় বেশী । পথিমধো 
ষাতরিবর্গকে দেখিলেই বালক বালিকারা ছুটিয়া আসে ও ছুঁচ 
সূতা চাহিতে থাকে । এই ছুই দ্রব্য উহাদের বড় প্রিয় 
দেখিলাম । এখানে দ্রব্যাদি সব বড় বড় ছাগলের পৃষ্ঠে 
বাহিত হয়। চাউলের মূলা এস্থানে বড় বেশী; প্রতি সেরের 
মূল্য প্রায় «* বার আনা । আটার মূল্য অনেক কম। যতই 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই দরব্যাদির মূল্য অধির হইতে 
লাগিল , এমন কি চাউলের মুল্য প্রতি দের এক টাকা হইল । 
প্রা ২০ মাইল আসিয়। আমরা “গোপেশ্বর চটীতে” 
উপস্থিত হইলাম । এখানে ২৫ খানা দোকান আছে। 
দাশ্ডিবাহকেরা৷ এখানে একটু বিশ্রাম করিল। এখানে একটা 
বন্দর নির্করিনী রহিয়াছে। দাত্তিবাহকেরা বিশ্রামকালে 
আমায় জিজ্ঞাসা করিল, “শেঠজী, আপনি ধূমপান করিবেন. কি? 
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আসল কথা, আমি যদি ধুমপান করি তাহলে তাহায়াও ধূম 
পানের ২৪ট৷ দ্রব্য পাইতে পারে । আমি কখনই ধুম পান 
করি না, কিন্তু তাহাদিগকে পয়সা দেওয়ায় তাহার নিকটবত্তাঁ 
দোকান ₹৮ইতে উহা কিনিয়! খাইল। এখানে গোপেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির আছে। আমি দেবদর্শনপৃর্ববক দাণ্ডিতে 
আরোহণ করিলাম । প্রায় ২ মাইল আসিয়া আমর! লালসাঙ্গায় 
পন্ুছিলাম। খীহারা রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারনাথ দর্শন 
করিতে যান, তীহারা এখানে আসিয়। বদরিনারায়ণের পথে 
মিলিত হন। কেহ কেহ রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারনাথ দর্শনে 
ন। যাইয়। অলকনন্দার ধার দিয়া এখানে আসিয়। উপস্থিত হন। 
তাহাদিগকে এক সেতু পার হইয়৷ এদিকে আনিতে হয়। 
এস্থলে সর্ববদাই যাত্রিগণে পরিপূর্ণ থাকে । এখানে কেদার 
নাথের ও ব্দরিনাথের এই উভয় পথের যাত্রিবর্গকে আসিতে 
হয়। আমি লালসার্সায় অপেক্ষা না করিয়! প্রত্যাবর্তনের পথে 
উহ! ভাল করিয়। 'দেখিব এই স্থির করিয়৷ চলিতে লাগিলাম। 
প্রায় ২ মাইল আসিয়। মঠ চটী দেখিলাম । বেল! বেশী হওয়ায় 
তথায় আশ্রয় লইলাম। এখানে বিরহগ। ও অলকনন্দার 
সঙ্গমস্থল । এস্থানে গঙ্গা খুব প্রশস্ত । শ্থানে স্থানে ধস্‌ 
ভাঙ্গিয়াছে দেখিলাম । 

আহারাদি সারিয়! বৈকালে আবার রওনা হইলাম । দাগ্ডি 


ত্াঙ্গার জন্য কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না ।. আমর! বেশ চলিতে 
রি ) ২ খাতির রিতার 6 ক ১০ ) 
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পথিমধ্যে এক পশলা বেগে বৃষ্টিপাত হইয়। গেল | আমি 
ওভারকে।টে মস্তক আবুত করিয়া কোন গতিকে বসিয়া রহিলাম। 
দ্াণ্ডিবাহকেরা তখনও পণ অতিবাহিত করিতে লাগিল । উভয় 
পার্খে উচ্চ পর্ববতমালা. গগণস্পর্শ করিতে প্রয়াসী হউয়। 
দণ্ায়মান। এক্ষণে আমাদের গন্তব্য পথ পর্বতের গার দিয়া, 
দে কারণে উঠা বড়ই অপ্রশস্ত। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ীদের 
২৪ খানা! ঘর আছে । তবে এই ব্দরিকাশ্রমের পথ কেদার 
নাখের পথের ন্যায় তেমন ছুরূপ বা বিপজ্জনক নহে। প্রায় 
১২১৩ মাহল অন্তর সরকার বাহাছুর ডাক্‌ বালা (1) 
134819এ) নিশ্মাণ করাইয়। দিয়াছেন । এই বদরিনারায়ণের 
পথে 'বদরিকাশ্রম অবধি টেলিগ্রাফের তার বসিয়াছে । কেদার 
নাগের পথে এ সব কিছুই নাই। আর ১ মাইল পরে আমরা 
“মিয়া চটাতে” আসিলাম | এখান হইতে প্রায় ২ মাইল, 
আমাদিগকে এক উত্রাই অবতরণ করিতে হইল । এই পথ 
নামিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিকটেই এক চটী ছিল উহার 
নাম “হাট চটি”। তথায় রাত্রি যাপনার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 
উক্ত চটার নাম হাট চটা হইলেও তথায় কোন বাজার হাট নাই। 
চটীতে বিএরাম করিবার জন্য অল্প স্থান মিলিল বটে, কিন্তু খাদ্য 
দ্রব্য তেমন মিলিল নাঁ। যশুসামান্য জলযোগ করিয়া নিপ্রাদেবীর 
শরণাপন্ন হইলাম । এই পার্বত্য পথে ভ্রমন কালে দেখিয়াছি যে 
তথায় অল্যান্ দ্রব্যের অভাব হইলেও নিদ্রা বড়ই সলভ ছিল। 
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১৭ই জৈন্ঠ, শনিবার- রাব্র প্রভাত হইবামাত্র পুনরায়! যাত্রা 
আরম্ভ করিলাম । এদিকে ক্রমশঃ গাছপালা কমিয়। আসিতেছে : 
প্রায় ৫ মাইল পথ চলিবার পর এক বাজার দৃষ্টিগোচর হইল । 
বাজারের নাম পিপল কুগ্তী। তাহার সম্মুখেই এক চটা 
রহিয়াছে । এস্থান পর্ববতের সমভূমির উপর অবস্থিত । গন্তব্য 
পথ হইতে খানিক উপরে উঠিলে বাজার পাওয়া বায়। বাজারে 
১০১২ খানা দোকান আছে । প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এখানে 
সমস্ঠই পাওয়। যায়। বাজার যেস্থানে অবস্থিত তাহার চারিদিকে 
নিম্বভূমি। সেখানে গো। মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশু সকল বিচরণ 
করিতেছে, উপর হইতে তাহাদিগকে ক্রীড়াঘরের এক একটা 
পুভুলের ন্যায় দেখাইত্রেছে। এখান হইতে ২ মাইল আসিয়! 
“গাড়ুইগঙ্গা” চটী পাইলাম । তৎসম্িকটেই গড়,রগঞ্জা 
প্রবাহিতা হইতেছে । আমি দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিয়া 
এী নদীর ধারে কিয়ৎ্ক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিলাম । জলের ধারে 
উপবিষ্ট হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। 
তথায়'কত প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রাস্তরথণ্ড নয়ন পথে পতিত হইল; 
তাহাদের মধ্যে. কতকগুলি অশেবগুগ সম্পন্ন শুনিলাম । কোন 
কোন প্রস্তর খণ্ড আছে, যাহ জলে ঘসিয়া মন্তকে প্রলেপ দিলে, 
শিরুঃপীড়া আরোগ্য হয় । কতকগুলি আছে যাহা নিকটে 
রাখিলে সর্প বিচ্চ, ইত্যাদির শঁয় নিবারিত হয়। ক্ষণকাল 
বিশ্রামান্তে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।. প্রায় ২ মাইল আসিয়া 
“নাকী 7াটীতিপ উপনীত তইলাম । তখন বেলা প্রাঞ্ধ ১১ টা 
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হইবে। এখানে মধ্যাহ্তকালীন আহারাদি শেষ করিয়! 
লইলাম । 

বৈকালে আবার রওনা হইলাম । প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া এক চটাতে উপনীত হইলাম। .এই তিন মাইল পথ 
ক্রমাগত উতরাই । এই পথ আসিতে তখন যদিও সন্ধ্যা হয় নাই 
তথাপি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় উক্ত চটীতে আশ্রয় লইলাম। 
এই চটার নাম “পাতাল গঙ্গ। চট্টা” । চার ঠিক সন্নিকটে এক 
ছোট নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই নদীর নাম পাতাল 
গঙ্গা বলিয়৷ তাহারই নামানুসারে চটার নাম পাতাল গঙ্গা চটা 
হইল । গন্তবা পথ হইতে অনেক নীচে নামিলে নদী জল স্পর্শ 
করিতে পারা যায়। যাত্রিগণকে উক্ত নদীর জল লইতে নীচে 
অবতরণ করিতে হয় না; চটির পার্থেই এক ঝরণা আছে এবং 
ধাত্রিবর্গ তাহার জল ব্যবহার করে। চার অনতিদুরে চা 
ওয়ালার ঘর। পূর্ববরাত্রে এ চটাতে জনৈক বনিকের প্রায় ছুই 
হাজার টাক! চুরি গিয়াছে শুনিলাম | সেজন্য কোতোয়ালি 
হইতে জমাদার আসিরা। যাত্রিগণকে খুব সতর্ক থাকিতে বলিল । 
নে রাত্রে আমাদের কাহারও স্তুনিদ্রা হইল না। প্রকৃত চোর 
তখনও ধৃত হয় নাই । সকলেই অনুমান করিতে লাগিল যে 
চোর বিদেশীয় হইবে । এই অশিক্ষিত পর্ববতবাসী সকলেই প্রা 
ধশ্মতীরু, সরল ও বিশ্থাসী। হুহারা যদি চোর ডাকাত হইত 
. তাহলে উত্ত্রাখণ্ডের পথে কেহই অগ্রসর হইতে . সাহস করিতে 
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১৮ই জোন্, রবিবার-_সূধ্যোদয় হইবামাত্র আমর! যাত্রা 
করিলাম। পথে আসিয়া দেখিলাম যে চারিদিক হইতে জলধারা 
রহিতেছে,; .বুঝিলাম যে গত রাত্রে বেশ. এক. পশলা বৃষ্টি 
হইয়া গিয়াছে । প্রায় ২ মাইল আসিয়া “গুলাব চটা” পাইলাম । 
চটিখানি নিতান্ত ছোট, তাহাতে একখানি মাত্র ঘর এবং সেই 
ঘরখানিতে দেখিলাম যে একদল সাধু বসিয়া. রহিয়াছে । 
শুনিলাম ইহার! দলবদ্ধ হইয়া তীর্থ ভ্রমণে .বহির্গত হয়। “গুলাব 
চা” পার হইয়া কুস্তার চটিতে আসিলাম। এই পথে প্রকাণ্ড 
এক চড়াই অতিক্রম. করিতে হইল । এই চটটিতে পূর্বেরবাক্ত পুলিশ 
কন্ম্চারীর সহিত আমার সাক্ষা হইল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনি পর্বত বিদীর্ণ হইতেছিল দেখিয়াছেন কি ?% 
আমি উচ্ছ। দেখি নাই, তবে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাই। তাহার 
সঙ্গে বাক্যালাগ করিতে করিতে কিয়দ্দ,র অগ্রসর হওয়া গেল। 
তিনি পদক্রজে যাইতেছিলেন ; স্থতরাং শীপ্রই দণ্ডিবাহকদিগকে 
অতিক্রম করিয়া যাইলেন । প্রায় ৪ মাইল আসিয়া “খতৌলি 
চটাতে” আসিলাম। এই উত্তরাখণ্ডের পথে ভ্রমণকালে ইছা। লক্ষা 
করিয়াছি যে পথের দূরত্ব অনুসারে :চটা খোল! হয় নাই ; যেখানে 
ঘর নিন্মাণ করিবার সুবিধা জনক স্থান মিলিয়াছে, ঝরণা নিকটে 
আছে ও যেক্েত্রে কৃষিকন্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, 
এমন স্থানে. এর একটা চটা খুলিয়াছে। আবার এক মাইল 
আসিয়া . এক চটী দেখিলাম : উহার নাম “ত্রোত্ধারা” চা । 
এখানে ২৩টি ক্ষুদ্রকায়! নদী অলকনন্দার সহিত” মিলিতা 
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হইয়াছে।. কয়েকটি নির্ঝরিণীও এখানে আছে। এই সকল 
নদী ও নির্বরিণী থাকায় এস্থানের নাম তআোতধারা হইয়াছে। 
স্থানটি. বেশ মনোরম. তআতধারা হইতে এক মাইল আসিয়া 
আমরা যোশীমঠে উপস্থিত হইলাম 

ক্বোস্ণীনম---ইহা। হিন্দুিগের নিকট এক মহাতীর্থ। ইহা 
এক প্রাতঃস্মরণীয় মহাক্সার কীত্তিস্থল। সেই মহানু ভব মহা- 
পুরুষের নাম শ্রীমণ্শঙ্করাচাব্য। উহার জন্মস্থান ও জনম্মকাল 
সম্বন্ধে বু বিভিন্ন মতামত প্রগনিত আছে। কেহ কেহ বলেন 
যে, ইনি দ্বাক্ষপাীতোর কেরল প্রদেশে কালাদি নামক গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্কর চিদম্বরমূ্‌ 
নামক স্থানে আবতীর্ন হন। এই » গেল জন্মস্থানের কথা; 
তাহার জন্মঙ্কাল লইয়াও নানাজ,নর নানামত দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। প্রফেমর উইলসন সাহেব :নলেন যে শঙ্করাচার্ধা ৮০০ 
হইতে ৯০০ খু্টাব্দের মধো জীবিহ ছি:লন। যাহ] হউক 
শঙ্করাচার্ধয যে স্থানে, বে কালে এনং ষাহার গৃহেই জন্ম গ্রহণ 
করুন.ন। কেন, তিনি যে ভারতে একজন আদ্বতীর স্থুপণ্তিত ও 
দার্শনিক, আর্ধ্য ধর্মের উদ্ধারকন্ঠা ও আদ্বৈতবাদপ্রবন্তুক্ক এবং 
, ব্রদ্মনূর ও উপনিষদ্‌ প্রভৃতির ভাষাকার ছিলেন, তর্বিষয়ে 
কাহারও অপুমাত্র সন্দেহ নাই। ইনি হিন্দুর চারিটী মহ তীর্থ 
-াচতুর্পামে_চ রিটী মঠ স্থাপন করেন। বদরিক্াশ্রমের পথে 
এই (যাশীম উাহারঈ প্রচিষ্ি ত।. সেভৃবদ্ধ র'মেশ্বরে যে মঠ 
স্থাপিত আ.ছ তাহার নাম- শৃঙ্গমির মঠ বা বিদ্যামঠ এবং এ 
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নঠের শিষাগণের না ছিল ভারতা-সস্প্রদার। শঙ্করাচার্ধা 
স্বারকাধামে যে মঠ নিশ্মান করেন তাহার নাম সারদামঠ এবং 
পুরুষোন্তমে আনিয়া গোবদ্ধন নামক এক মঠ স্থাপন করেন। 
এই চারি ধামে চারি বেদ প্রচারের জন্য চ:রিটা মঠ স্থাপিত হয়; 
পুরুষোত্তম বা পুরীধামের গোবদ্ধন মঠ খগবেদ প্রচারার্থ, 
সারদামঠ সামবেদ প্রচারার্থ, বিদ্যামঠ যজু:ববদ প্রচারার্থ ও 
যোশী-ঠ অথ্বববেদ প্রচারার্থ স্থা পত হয়। 

এই যোনীমঠ অনেক পুবাতন হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এ সকল পু'গি হঈতে পুরাতক্ববিদ্ণণ অনেক ইউর 
তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন । 

যে স্থানে শঙ্করের মঠ স্থাপিত, সে স্থান বৈ 
হইতে এক অনুচ্চ পর্ববতোপরি অবস্থাপিত; তৎপাদদেশে ষে 
শল্প পরিমিত সমভূমি পিদ্ভমান তথায় ৬বদরনাথের মন্দির 
প্রতিষ্ঠাপিত। বদরিকাশ্রম বহস:রর বেশীর ভাগ সময় তুষারা- 
রত থা ায় কেহ সে স্থনে যাঈতে পারেন না; তজ্জগ্য এইস্থানে 
তখন বদরিকানাথের পুজা হইয়া থকে । মন্দির মধ্যে বদরিনাথ 
দেবের যুত্বি দেখিলাম । সেখানে বাত্রগণকে কোন অন্থুবিধ! 
ভোগ করতে তয় না। বেশ স্থবন্দোবস্ত দেখিলাম, যাত্রিবর্গকে 
একে এ?ক মন্দির মধো প্রবেশ করাইয়া দর্শন করাইতেছে ? 
এখানে দন্তধারা আছে, উঠাতে সান করিতে হয়। ডাকঘর 
টেলিগ্রাফ অফিস. থানা ইতাদ সমস্তই আছে। এখানে 
দরকার বাহাছুর নিশ্মিত একটা ইঃসপাতালও আছে। হাসপাতালে 
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১০১২ জন রোগী রহিয়াছে দেখিলাম! এখানে অনেক 
গুলি দোকান আছে ; দোকানে আহার্ধ্য দ্রব্য ও অন্যান্ঠ নানাবিধ 
বাদি পাওয়! যায়। অধিকাংশ দোকান ঘর দ্বিতল! সহরে 
এক বাজার আছে: তথায় সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া ষায় 
এমন কি শর্ণকারেরও দোকান সেখানে রহিয়াছে । ছবির 
দোকানে ৬ বদরি নারায়ণের প্রতিমুদ্তি বিক্রীত হয়। 

এই যোশীমঠ বদরি নারায়ণের মোহন্তের বাস স্থান। এই 
অকল কারণে “যাশীমঠ বেশ সম্দ্ধ সহর। এখান হইতে বদরি 
নারাঘ? ক্ষেত্র ২০ মাইল হবে । নীহারা মানস সরোবর দর্শনে 
গমন করেন তাহাদের এই যোশীমঠ হইতেই অপর একটা পথ 
অবলম্বন করিয়া যাইতে হয়। ভাবে এই পথ নড়ই ছুর্গম, 
সবনদাই বরফাচ্ছন্স গাকায় বড় কেহ যাইতে প্রয়াসী হন না। 
আষাঢ় মাসের শেষে যখন বরফ গলিতে থাকে, তখন কোন 
কোন সাধু সন্গ্যাসী তথায় গমন করেন। একে এই কষ্টকর পগ, 
তদ্ভপরি-খাস্ঘপ্রব্য ও বাসস্থানের অভাব প্রযুক্ত গমনেচ্ছু ব্যক্কি 
গণের মথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয় । 

ঘোশীমঠ কেবল যে হিন্দুগণের উপাস্য দেবতার অধিষ্ঠিত 
স্থান তাভা নভে, ইহ পুরাকালের খধিগণের কীর্তিকলাপে ব্যাপুত 
রহিয়াছে। এই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতে 
তথ! হইতে যাত্র। করিলাম ।? 

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার--প্রত্যুষেই রওন। হইলাম । 'প্রীয় 
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মাই্গ পথ কেবল খাড়া উত্রাই। দাণ্ডি বাহকেরা অতি 
সন্তর্পপে নীচে নামিতে লাগিল। এমন ঢালুপথ বে কোন 
প্রকারে যদি একবার পদশ্থলন হয় ত আর রক্ষা নাই। খানিক 
পথ নামিতে দুরে এক গভীর জলকল্লোল শুনিতে পাইলাম । 
কিসের যে এ শব্দ প্রথমে কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না; 
ক্রমে আারও কিছু দুর অগ্রসর হইলে আমরা বিষুগঞ্গ। বা ধবলগঞ্গা 
দেখিতে পাইলান | দেখিলাম যে এ স্থানে বিষুঃগঙ্গা অলকানন্দার 
সহিত মিলিতা হুইয়! এই ভীবণ গঞ্জন উত্পাদিত করিতেছে। উভয় 
ঝদীর সঙ্গমস্থুল বিষণ প্রয়াগ নামে অভিহিত । বিষ্ুগঙ্গার ভোত 
অতি প্রবল এবং উহা উচ্চ নীচ পথ ধরিয়া প্রবাহিত হওয়ায় 
এত গভীর গভ্ভন করিতেডে। আমরা এক কাষ্ঠিনিশ্মিত সেতু 
পার হইলাম । শুনিলাম যে উহা সপ্রাতি নিশ্দিত হইয়াছে। 
পূর্দেন নদীর উপর দড়ির পুল ছিল্‌। সেতু অতিক্রম পূর্ববক 
আমরা উচ্চ ভীরডূমিতে আরোহণ করিলাম । নদীতটের কিঞিছ 
.. উদ্ধে বিষুমন্দির অবস্থিত | মন্দির মধ্যে স্ীভগবান্‌ হরির সুন্দর 
বিগ্রহ বিরাজ করিতেছে । মন্দিরের পার হইতে আরম্ত করিয়। 
সঙ্গমঘাট পর্য্যন্ত পর্ববতগাত্র খোদিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান 
রী নিশ্মিত হইয়াছে । নদীর তরঙ্জ সকল সঙ্গমঘ [টে গ্রবল 
বেগে আঘাত-প্রতিধাত করিতেছে । সোপান হইতে একবার 
পদচনাত হইলে গঙ্গালাভ করিবার বিশেষ সুবিধা দেখিলাম । 


মন্দির-বহির্ভাগে অল্প বারান্দা রহিয়াছে । মন্দিরের চতুদ্দিকে 
পা িফিন্হ্যিরি তেলে ৪27 এল সর্ববদাত্ 


৫৪ চতুর্ধাম ও সপ্তনীর্থ । 


আবদ্ধ থাকে । শুনিলাম ইন্দোরের রাণী এই মন্দির প্রতিষ্টা, 
করেন ও সঙ্গমঘাটের উপর এই সোপানাৰলী প্রস্তুত করান : 
ঘাটে নামেতে সাহম হইল না। দাণ্ডিবহকদের একজন একট 
জল আশিয়া দিল, তাহ ই স্পর্ণ করিলাম । 

বিষু-প্রয়াগ বদরিকা শ্রমের দ্বারশ্বব্ূন। এই ধবলগঙ্া 
বিষুগগঙ্গা নামে অভিহিতা | মন্দিরের বহির্ভাগে সোপানোপরি 
বসিয়া সেখানকার সঙ্গমপাটের শেভা নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলাম । এ পণীন্ত শনেকানেক স্থন্দর দৃশ্য দৃষ্টিপগে 
পতিত হুইয়াছে, কিস্ট প্রকৃতির এমন মনোষুগ্ধ চর ছবি সচরাচর 
নয়নগোচর হয় না। অনেকক্ষণ সেম্থানে উপবিষ্ট থক্ষিয় 
প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিলাম । পার্থ বিণাল পর্বতাবলী 
যেন গগনস্পর্শ করিবার জন্য প্রয়াপী এবং সম্মুখ তটিনীদ্য় 
কুলু কুলু রবে অনন্ত সমদাটিমুখে ধাবিত। নদীর তটৌপরি 
এই বিষু মন্দির উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত থাকায় ভক্তের 
মানামধ্যে বিপুল আনন্দ প্রদান করিতেছে । বিঞু-গল্গার ও 
অলকানন্দার উদ্দাম তরঙ্গমালা ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া ছুটিতেছে । 
এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য অভুলনীয়। দৃন্টান্ত দ্বারা ইভ' 
বুঝাইতে পারা যায় না। যাহারা উত্তরাখণ্ডের এই পে 
ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারাই ইহা বুঝিতে পারবেন । 

তথায় দর্শনীয় সমস্ত বিষয় অব:লাকন করিয়৷ ও গল্গাতীরস্থ,' 
শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম | ' এখান 
হইতে বদরিকাশ্রম ১৯ মাইল দুরে অবস্থিত । এই ১৯ মাইল 
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পথ বড়ই খারাপ । উ্া প্রকৃতির স্বভাবজাত পথ. বলিলেই 
হয়। পথ ঘাট পুর্র্বব সরল নহে। এক্ষণে আমরা ক্রমাগত 
চড়াই ও উবাই পাতে লাগিলাম। পথে আমাদিগকে 
এক ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইল। উহার উপর থে কাষ্ঠ 
সেতু বিগ্মান ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া বাওয়ায় বাহকদিগকে বন 
কষ্টে এই পথে চনিতে হঈল। কখন বা তাহাদিগকে চড়া 
আরোহণ করিতে হইতেছে এবং পরক্ষণেই তাহাদিগকে উত্তরা 
নামিতে হইতেছে, উভাতে তাহাদের বথেষ্ট পরিশ্রম হইতে 
ল্মগিল পথ ক্রমশঃ দুর্গম হইতে দুর্গমতর হইতে লাগিল । 
দাণ্ডিবাহকগণ  পর্ববতনিঝসী বলিয়া প্রত্যহ এই ভুর্গম 
পথে ১২১৩ মাইল চলিতে পারিত। তবে এই পার্বত্য 
পথে জলকষ্টর নাই ; কারণ ২৩ মাইল অন্তর ঝরণা আছে; 
উহ। ন। খাকিলে যাত্রিগণ ফা হায়াতকালে তৃষণায় মরিয়। যাইত । 
প্রার ৬ মাহল পথ অতিক্রমপূর্ববক আমরা “বলদৌড়া চটা” 
পাইলাম। এ চটাট। ছে।ট, ছতিন খনি দোকান্ম আছে। 
একে ত ইহ নিতান্ত ক্ষুদ্র, তদুপরি ইভার আত্মন্তরিক অবস্থা 
বড়ই শোচনীয় । এই চটা হইতে কিয়ন্দুর গমন করিয়া এক 
নদী পাইলাম । নদীর উপর ফে তগ্নপ্রায় সেতু ছিল তাহ্্জর 
উপর দিয়) গমন করিতে আমাদের অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল । 
দাণ্ডিবাহকেরা স্থির পদশিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
সরকার, বাহাদুর কর্তৃক নিঁম্মত লৌহ সেতুর উপর দিয়া বেশ 
সগবেরধ যাতায়াত করা বায় ঃ 1ক্প্ত একে তো পাহাড়ী কারিগর 
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দ্বারা নিম্মিত এই কাষ্টঠের সেতু, তাহার উপর ইহার এরূপ 
শোচনীয় অবস্থা, এহেন সেতুর উপর গমন করিতে 'জন 
সাধারণের ভয়ের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে । বোধ হইতে 
লাগিল যে অচিরেই ইহ! নদীগর্ভে বিলীন হইবে । প্রায় ২ 
মাইল. আসিয়। “ঘাটচটা” দেখিলাম । এই চার তিনদিক 
অনাবৃত, কেবলমাত্র একদিক কাষ্ঠ দ্বারা আবৃত। চটার 
উপরিভাগ গাছের ডালপাতা আবৃত রাখিয়াছে। উক্ত চটীতে 
আহার্যা দ্রবা যৎসামান্য রহিয়াছে । তথায় রন্ধন করিবার 
জন্য ১৭।১২টা মৃম্ময় উনান বর্তমান। এই চটা ছাড়াইয়া 
চলিতে লাগিলাম ৷ অদুরে অন্রভেদী পর্ববতমালা দণ্ডায়মান। 
উনাদের শৃঙ্গ সকল তৃষারে আবৃত । আমর! যে পথে চলিতেছি 
দে পথ এক নির্জন উপতাকায়, জন মানবের বসবাস নাই। 
তখন মনে হইতে লাগিল যে, এই সকল স্থান কি পৃথিবীর 
মধো অবস্থিত ? খানিক পথ আসিলে অল্প লোকালয় দৃষ্টিগোচর 
হইল। লোকালয় অর্থে ২1৪ ঘর পাহাড়ীদের বাসস্থান আছে। 
তাহারা তথায় অল্প জমীতে চাষ বাস করিতেছে । অনতিদুরে 
অলকানন্দা- বক্রগতিতে প্রবাহিতা হইতেছে । আরও প্রায় ৩ 
মাইল আসিয়া আমর! “পাগুকেশ্বরে” উপস্থিত হইলাম । 
তখন বেলা প্রায় ১২ট| হইবে । সে দিবস তথায় থাকিবার 
বাবস্থা হইল । 

শাশুুক্চেত্ন্প-ইহার অপর আর এক নাম যোগবদদ্লী। 
এই স্ঞানাটী অতি বগনীধ । টির দিক তানাজিতীসি 
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বৃক্ষ :সকল দণ্ডায়মান । উহারা পথশ্রাস্ত পাস্থগণকে ছায়। 
প্রদান করিয়। ষেন আতিথ্য সকার করিতেছে । চট্টার সন্নিকটে 
যে নির্ঝরিণী আছে তাহার জল কি সুমি ! স্থানে স্থানে 
পবৌ কথা কও” ও “দোয়েল” পক্ষী এ স্থানকে তাহাদের 
কণ্টস্বরে মুখরিত করিতেছে । দুই একটি ক্ষীণতোয়া আ্োতস্বতী 
পর্বত হইতে কুলু কুলু রবে নীচে নামিয়! আসিতেছে । এই 
সকল কারণে পাণুকেশ্বর আমার নিকট বড় মনোহর বোধ 
হইতে লাগিল । এস্থানের নাম পাণুকেশ্বর কেন হইল, তাহা 
অবগত হইবার জন্য আমি অতান্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হইলাম । 
পাণডাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে এস্থানে মহারাজ পাও 
দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করেন , তজ্ভন্য এ স্থানের নাম 
পাওঁকেশ্বর হইল । স্থানীয় জনপ্রবাদ যে এই স্থানেই মহারাজ পাও 
মগ ভ্রমে এক মুনির পুত্রকে শরবিদ্ধ করেন । যখন দেখিলেন 
থে উহ মগ নহে, এক খষি তনয়, তখন তীহার অনুতাপের সীমা 
রহিল না। অনুতপ্তহ্ৃদয়ে তিনি গন্ধমাদন পর্ববতে যাইয়া 
তপস্যা করিতে থাকেন। পরে তাহার পত্বীঘ্বয় তথায় উপস্থিত 
হইলে তিনি তাহাদিগকে লইয়া শতশৃঙ্গ পর্বতে গমনপূর্ধ্বক 
বুকাল পত্বীদ্বয় সহ কঠোর তপস্থা করেন। ত্তীহার তপঃ- 
প্রভাবে তৎস্থানীয় মুনিগণ তাহাকে পাপ হইতে যুক্ত করতঃ 
তাহার প্রতি পুত্রবর দান করেন। তৎপরে তিনি সপতীক এই 
পাণ্ুকেশ্বরে আসিয়া বাস করেন । এখানে পঞ্চ পাগুবগণের 
মুর্তি রহিয়াছে ।  এতত্যতীত আরও অন্তান্ত মৃত্তি সকল আছে । 
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এই সেই পুরাকালের পাওুস্থান। এখানে অতি প্রাচীন 
কতকগুলি মন্দির দেখিলাম । অনেক কালের পুরা তণ মন্দির : 
উহ্নাদের নিম্নভাগের কিয়দংশ ম্ৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়' 
গিয়াছে । মন্দির পার্খে ১8 খানি প্রস্তর নিশ্মিত গৃভ 
বিদ্ধমান। তাহাদের অবস্থাও মন্দরের ন্যায় শোচনীয়। 
সেই সকল গৃহের ছাদের উপর নানানিধ তরুলতা তাগাছ, 
প্রভৃতি জন্মিয়াছে। কয়েকটা বৃক্ষের মেটা শিকড় পাথরের 
মধো প্রবেশ করিয়াছে । এই মন্দিরগুলির পুনঃ সংস্কারের 
কোনগু ব্যবস্থা দেখিলাম না। আর কিছুদিন পরেই উহার 
ধূলিসাৎ হইবে সন্দেহ নাহ । এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই 
চিরস্থায়ী নহে । এই বিশাল প্রকৃতি ও মানব সমাজ হইতে 
ইস্তার ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত সংগৃণীত হইতে পারে। আমাদের 
জাত্বা ব্যতীত সমস্ত পদার্থ নশ্বর 

পাণুঁকেশ্বরের বাজারটা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; তথায় ১০১২ 
খানা দোকান রহিয়াছে । এখানে একটা ধর্মশালাও আছে : 
শ্রীক্মকালে 8৫ মাস এস্থানে লোকে বসবাস করিতে পারে. 
তদ্‌ভিন্ন পর ৭৮ মাস তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকায় এস্থান হইতে 
লোক সকল স্থানান্তরে চলিয়া বাইতে বাধ্য হয়। কেবল 
এই &৫ মান দোকানে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে ; যদি বার 
মাস এখানে লোকে বসবাস করিতে পারিত তাহলে বাঞ্জারটীর 


আরও উন্নতি হইতে পারিত। বাকী কয়মাস এখানে বরফ 
এ ৬৯৭ ০৩+৭৯ ভি বিষ্তগহাগ (যালশীমঠ ইতাছি 
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স্থান সনুভে চলিয়া বার। শীষ্ষের প্রান্তে তাহারা পুনরায় এই 
কানে অ সিয়। দোকান হাট স্থাপিত করে। এই সকল পাব্বত। 
স্থানে শীক্মর প্রারন্ত আমাদের বল্গদেশের পৌষ মাঘ মাসের 
শীতের দিগুণ। তাহ,ল সন্ধদয় পাঠক পাঠিকাগণ এখানে 
শীতের প্রাবল্য কিরূপ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারবেন । 
স্থানে স্থানে দেখিলাম বে, শীতকালে নারিকেল তৈল যেরূপ 
জমাট বৰ ধির1 যার, তদ্রপ পাত্রে জলীয় পদার্থও জমাট হইয়া 
গিয়াছে । স্থানে স্থানে বরফ গলিত হওয়ায় প্রস্তর খগ্ুসকল 
তন্মধ্য, হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ! 

বৈকালে পুনশ্চ রওনা না হইয়া সন্ধ্যার পুরে অল্প এধার 
গধার বেড়াইয়। আগিলাম। যথা সময়ে সায়ংকৃত্য সমাপন 
করিয়। ও আহারাদি সারিয়া বিশ্রাম লাভ করিলাম। সে 
রাত্রে মনোমধ্যে বড়ই আনন্দ হইতে, লাগিল। ইহার কারণ 
এই বে দাগ্ডিলাহকেরা বলিয। ছিল থে আগামী কলা সন্ধ্যার 
পূর্বেব আপনাকে  ৬বদরিকা শ্রামে পহুছাইয়া দিব। এই 
আনন্দোস্ছাসে রাত্রে স্থনিত্রা লাভ করিতে পারিলাম না । অতি 
প্রতাষে ঘাত্রা করিতে হইবে, স্তরাং শেষ রাত্রেই নিত্রাভঙ্গ 
হইল) তখন প্রাতঃকুতা সমাপনের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলাম। ্ 

২০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্জলবার-_প্রভাত ভইবামাত্র আমি বিশাল 


বদরিনাথকে স্মরণ করিয়া বহির্গত হইলাম । যতই. ভগবান্‌ 
_ ২ কানা কিছ ভটাভা এাচিলিবজা. কিউ 
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বিপুলানন্দাবেগে হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগ্গিল। সে এক 
অনির্ববচনীয় আনন্দ, যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না । 

' কিয়দ্র আসিবার পর একটা প্রজ্ববণ দেখিলাম । ইহার 
নাম শেষধার! । নিকটেই এক মন্দির-মধ্যে শেষলাগের মৃদ্তি 
বিদ্যমান। পথের উভয় পার্থে গোলাপ বৃক্ষ সকল স্মুগন্ধ 
বিতরণ করিতেছে । এই শেষধারা ছাড়াইয়া এক প্রকাণ্ড 
চড়াই পাইলাম । সেই চড়াই উত্তীর্ণ হইবাৰ পর এক সমভুমির 
উপর দিয়া আমাদিগকে পথ অতিবাহিত করিতে হইল। 
প্রীয় ২ মাইল আসিয়। আমর! “রামবাড়ীচটা” পাইলাম । 
এতদিন দুর হইতেই পর্বত গাত্রে ও পর্ববতশিখরে বরফের স্তুপ 
দেখিয়া আসিতেছি, কখন কখন বা তুঁষারাবৃত অল্প ভূভাগের 
উপর দিয়া ক্ষণিকের ভরে গতায়াত করিতে হইতেছিল বটে ; 
কিন্তু উক্ত রামবাড়ীচটা পার হইবার পর যে দিকে চাহি 
সেদিকেই দেখি ষে ভূখণ্ড শুত্রবর্ণ ও তুষারবিমণ্ডিত। তিদ্ুপারি 
পঞ্* এরূপ অসংলগ্ন যে দাখ্ডিবাহকেরা কোনপ্রকারে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। অল্প দুর যাইতেই মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ 
ভইল। বাহকের। দাঞ্চি নামাইয়া নিকটস্থ এক গুহায় আশ্রয় 
লই্ইল। আমি অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীয় ওভারকোট ও কন্বলে 
আত্মগোপনপুর্ববক দাগ্ডিতে বসিয়া রহিলাম। তবুকি বৃষ্টির 
হস্ত হইতে নিস্তার আছে? জলের ঝাপটে কম্বল প্রস্ৃতি 
ভিজিয়। গেল। আমি তখন বাহকদিগকে বলিলাম যে এইরূপ 


এ রা রস্রারলিরা রায়ান রানার ল্ টির রিনার লোল া ০ ররিলর 
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খাক। সৌভাগ্যক্রমে অল্পকাল মধ্যেই বৃদ্তি থামিয়া গেল। 
কেদার-বদ্রীর পথে, মোটের উপর সকল পার্বত্য পথেই, 
যাারা ভ্রমণ করিতে ইচ্ছ,ক তাহারা! ফেন ওভারকোট, মোমের 
জাম! ও ছাতি লইতে না ভূলেন। এই কয়টা দ্রব্য বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । এই সকল স্থানে সময়ে ও অসময়ে বৃষ্টিপাত 
হইয়া পাকে 1 এহেন স্থানে গমনকালে বারিবর্ষণের সময় 
যদি নিকটে কোনও চটী না থাকে তো যাত্রিগণকে বড়ই 
অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহাদিগকে পথিমধ্যে দীড়াইয়! 
ভিজিতে হয়। রামবাড়ীচট্ার নিকটে এক ধণ্মশালা আছে। 
উহা সরকার বাহাদুর কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছে। উক্ত চটাতে 
যখন উপস্থিত হইলাম, তখন আকাশ পরিষ্কার হয় নাই 
মেঘমালা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়। ইতঃস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে ছিল । 
রৌদ্রের লেশ মাত্র নাই। এই চটটা ও পর্ববতের এক নির্জন 
স্থানে অবস্থিত। তথায় লোকালয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। আমার দাণ্ডিবাহকদিগের মধ্যে একজন অতিশয় ক্ষুধাত্ব 
হুইয়াছিল। সে আমার নিকট হইতে কয়েকটী পয়স! লইয়া 
উক্ত চ্টাতে খাবার কিনিতে যাইল ! দুর্ভাগাক্রমে তাহার 
ভাগ্যে আহাধ্য দ্রব্য জুটিল না। দোকানদার বলিল যে 
পূর্ববরাত্রে একদল সন্ন্যাসী আসিয়! তাহার দোকানের লমুদয় 
আহার্ষ্য দ্রব্য শেষ করিয়া গিয়াছে । সে পুনরায় বলিল যে 
ল্লক্ষণ মধ্যেই নিকটবর্তী গ্রাম হইতে আহার্ধ্য দ্রব্যাদি 
লইয়া আসিবে । শুনিলাম এঁই সকল সাধু সন্গ্যাসী দলবদ্ধ 
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হইয়া, দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করে এবং যে ক্ষুদ্র চটাতে 
আশ্রয় গ্রহণ করে, তথায় যে অল্প পরিমাণে খাছ দ্রব্য থাকে 
তাহা গঙ্গপালের ন্যায় সমুদয় নিঃশেষিত করিয়া চটটাট'কে 
“গশভুক্ত কপি” অসার করিয়া চলিয়া যার। সেখান 
হইতে প্রায় মইল তিনেক আসিয়া *হনুমান্চটী” | এই 
চটটার নাম কেন ষে হনুনান্চটা হইল তাহা বলিতে পারি না। 
শুনিলাম চা ওয়ালা আজ ৫1৭ দিন হইল দোকান খুলয়াছে, 
তৎপুর্ে ইহা৷ তুষারে সমাচ্ছাদিত ঠিল | উক্ত চটাতে প্রস্তর 
নিশ্মিত এক ক্ষুদ্র কক্ষ ও তাহার সম্মুখভাগে এক বারান্দা 
রহিয়াছে । এখান হতে ৬বদরিকাশম ৪ মাইল মাত্র দুরে 
অবস্থিত। সম্মুখের গিরিশৃঙ্গটী একেবারেই বরফে আবুত। 
আর এক উচ্চ গিরিশিখর হইতে অলকানন্দা ভীমবেগে ও 
ভীষণ গজ্জনে নিদ্সে নামিয়। আসিতেছে । অলকানন্দার জল- 
প্রণাহে তন্রতা স্থানসমূহ বিকম্পিত হইতেছে । এই হনুমান 
চটাতে ৩1৪ খানি দোকান আচে । সে সকল দোকানে 
পুরী সর্বিদাই প্রস্তুত থাকে । তায় একটা ধর্ম্মশালা ও একটা 
সদাব্রত আছে । এখানে এক মন্দিরে হনুমানজীর প্রন্টাশ্ড 
নুপ্তি রহিয়াছে । এই চটার কিয়ন্দরে মরুত্ত রাজার যদ্গস্থল 
বিদ্যমান আছে। পাণ্ডারা বনিল যে এই স্থলের মুত্তিকারাশ 
গভীরভাবে খনন করিলে অগ্ভ'পি যজ্ছের অঙ্গার জনসাধারণের 
দৃষ্টি গাচর হয়। মহাভারতে এই যজ্ঞের অপুর্ব বৃত্ত স্ত বণিত 
আছে । উত্ত-যজ্ঞে সহস্রকোট্ী বিপ্র সমবেত হন এবং সেই 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৬ 


সকল বিপ্রের ভোজনার্থ ভাব স্বর্ণ ভোজ্যপান্র নির্মিত 
হয়। তৎকালে পৃথিবার সমস্ত ধনরত্ব এ স্থানে আনীত হয়। 
ইহাই সেই পুরাকা শীন যজ্ঞস্থল | 

৬বদরিকাধামের এত সন্নিকটে আসিয়। পড়িয়াছি, সৃতরাং 
বেলা ১৯টা ব জা যাইলেও সে দিবস এ চটাংত আহার 
না করিয়াই অল্প জলযোগ সারিয়! পুনরায় চলিতে ল।গিনাম। 
মল্পদূর যাইয়া এক প্রকাণ্ড পর্ববত পাইলাম। এই পর্বত 
মামাদিগকে উল্লঙন করিতে হইবে। উহা অতিক্রম করতে 
দাপ্তিব'হকদিগকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াখিল প্রথমতঃ তে! 
একেবারে দোজা উপরে আরোহণ কর! ও তুধারাবূত পথের জন্য 
পরতিপদবিক্ষেপে পদ্দ্ধয় অদাড় হইতেছে এবং তদুপরি বারি 
বর্ধণর জন্য পর্বত গাত্র অঠিশয় পিচ্ছিল, হইয়াছে । সেই 
স্কপাকার বরফরাশি ভেদ করিয়া আমর1 এক মাইল আসিয়া 
বৈধ'নস মুনির অশ্রমে পহুদ্ছুলাম। এখানে কি ভীষণ 
শত! শীতে আমাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল.। 
আআমটা নিন ও নিম্তবূ। সেই শান্ত আশ্রমপদে প্রবেশ 
কখিলে হৃদয়ে এক অভতপূর্ন আনন্দ উপশন্ক হুয়। চত্ুদ্দিকেই: 
শুভ্রবর্ণ পর্বত শ্রেণী তুধারে বিমন্ডিত থাকায় অপরূপ কূপ 
ধারণ করিয়াছে তখন মনে হইতে. লাগিল ফেন আমরা 
মেঘর'জো উপনীত হইয়াছি। - পথিমধ্যে আনেক যালীর 
সতিত দেখ! হঈতে লাগিল। তহারা আনন্দে আত্মহারা 


৬৪ চত্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


" জয় ব্দরিবিশালের জয়” প্বনিতে চারিদিক প্রতিধবনিত 
করিতে লাগিল। পথে দেখিলাম পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষেরা দলে 
দলে চলিতেছে । উহাদের সহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাম ছাগল 
রহিয়াছে । সেই সকল শ্রারবাহী ছাগের পুষ্ঠদেশে চাউল, 
আটা, কাষ্ঠ ইত্ভাদি সামগ্রী সংরক্ষিত রহিয়াছে । উহার! 
এই কয় মাসের জন্য বদরিকাশ্মে দৌকান করিতে যাইতেছে ৷ 
তাহাদের সঙ্গে ছোট বালক নালিকাও রহিয়াছে । উহার! যাত্রী 
দেখিলেই “বদরিবিশালজী কি জয়” বলিয়। তাভাদের নিকট 
হইতে. পয়সা শাদায় করিতেছে ৷ কেহ কেহ ছুচ সূতা চাহি- 
তেছে। উনারা এই ভুই দ্রবা বড়ই প্রিয়জ্ঞান করে। 'তবে 
বঙ্দেশের ভিক্ষুকের ন্যায় কাহাকেও ব্যতিবাস্ত করে না বা 
প্রদানী ব্যক্তির পশ্চাদমুধাবন ও করে নাঁ। প্রায় সকল বালক 
বালিকা দেখিলাম জষ্টপুষ্ট ও সবলকায়। তাহাদের মধ্য 
একটা জীবন্ত ভাব দুষ্ট হয়। ইহার কারণ এই, যে বঙ্গদেশের 
স্সায় এঁ সকল প্রদেশ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নহে । বদিও তাহাদের 
অঙ্গে মলিন বসনভুষণ, তথাপি তাহাদের মুখমগুলে ভাশ্যময় আভা 
ফুটিতেছে । সকলেই কেমন ধীর ও শান্ত। 

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়। আমাদিগকে -এক উত্রাই নামিতে 
হইল। সেই উত্রাই কি ভয়ঙ্কর-_ঢালু পর্ববত গাত্রে তুষারময় 
পথ দরিয়া আমাদিগকে পর্ববতাবরোহণ করিতে হইল | পর্ববতের 
নিন্ম দিয়া কাঞ্চনগল্গ। প্রবাহিত হইতেছে । উহার অপর এক 
নাম ধবলগল্স। | এই গঙ্গার জল ছুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ।. এই 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৬৫ 


ঢালু পথটা ছুই মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত। পথটা বড়ই পিচ্ছিল 
ও সমূহ বিপজ্জনক । প্রতিপদে বিপদ্‌ ঘটিবার অস্তাবনা। 
এখান হইতে বৃক্ষ, লতা, ভৃণ ইত্যাদি আদৌ নাই। খানিক পথ 
যাইবার পর এক চড়াই আরোহণ করিতে হইল.। তথায় দাণ্ডি 
যাইতে পারিল না। আমি অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া উঠ্ঠিতে 
লাগিলাম। দেখিলাম পাহাড়ীরা কোদাল ছ্বারা বরফ কাটিয়া 
পথ পরিষ্কার করিতেছে । আমর! তাহার উপর দিয়া এক পা 
এক পা করিয়া চলিতে লাগিলাম। অদূরে অলকানন্দা অতি 
মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছেন। কোথাও সামান্য আত 
"দেখা যাইতেছে এবং কোথাও বা একেবারেই জল দেখা যাইতেছে 
না, কারণ শক্ত ও প্রগাঢ় বরফস্তুপ অলকানন্দার জল. আবৃত 
করিয়াছে । স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রাকার বরফখণ্ড- সকল ভাসিয়! 
যাইতে দেখিয়া স্রোতের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে লাগিল। 
এখান হইতে নদী নির্ঝরিনী, ভূভাগ প্রভৃতি চির তুষারাবৃত। 
ক্রমে বরফের স্তুপে অলকানন্দার জল একেবারেই অদৃশ্য হইয়া 
'গেল। বরফের নদী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতে লাগিল 
না! আমরা কি উদ্ধে, কি পদতলে, কি পার্থে-_যে দিকেই 
ফিরাই আশীখি, সেই দিকেই কেবল স্তুপাকার বরফ . দেখি । 
এইব্ধূপ প্রায় 81৫ মাইল পথ অবিচ্ছিন্ন.তুষারের উপর দিয়! 
চলিতে হইল। তাহার উপর -সুধ্যকিরণ পতিত হওয়ায় উহা 
অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল । ক্রমে আমাদিগকে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পর্বতে আরোহণ করিতে হইল । অল্পক্ষণ পরেই 
৫ 


৬৬ চতুধম ও সপ্ততীর্ঘ। 


চাহিয়া দেখি আমাদের সম্ম,খভাগে নরনারায়ণ পর্ববতের তুষার- 
বিমাণ্তত উচ্চশিখর ও তদুপরি নারায়ণের মন্দির । বদরিকা 
শ্রমের প্রবেশপণ হইতে .এই নরনারায়ণপর্ববত দৃষ্ট হয়। 
কিয়দ্ুর আাসিয়। এক সমতল ক্ষেত্রে পভ্ছিলাম। 'সেই সমভূমিকে 
দুইটা অত্ুচ্চ পর্বত উভয় পার হইতে বেষ্টন করিয়াছে । 
সে স্থানে ৬বদরিনাথের পাগুাগণ যাত্রীসংগ্রহার্থ আগমন 
করে। দেখিলাম তাহার! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাত্রিগণকে “এ 
নারায়ণজীর মন্দির, এ অলকানন্দা” ইত্যাদি দর্শন করাইয়া 
তাহাদিগের পাণ্ড! হইবার উপক্রম করিতে থাকে । বল৷ 
বাহুলা, হগ্পি পাগ্ডাগণ নবাগত যার্রিবুন্দকে এ সকল পদার্থ 
দেখাইয়া না দিত, তথাপি তাহারা নিজেই সেই সকল পদার্থ 
চিনিতে পারিত; তাহাতে তাহাদের কোনরূপ অন্ুবিধা 
হইত না। হা হউক, তাহার! এইরূপে যাত্রীসংগ্রহ করিতে 
_লাগিল। কান্ঠগয় এক সেতুর উপর দিয়া অলকানন্দা 
অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে ৬বদরিকাধামে প্রবেশ করিতে 
হইল। তখন আমার মনে হইল যে, এতাব কাল আমি 
নিরর্থক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি মাত্র, আজ এই বিধুক্ষেত্রে 
আসিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। আজ আমি সেই 
চিরবাঞ্কিত বদরিকাধামে উপনীত হইলাম । 


স্বদকল্বিক্কাভান । 


বদরিকাশ্রম এক উপতাকার উপরি অবস্থিত। এই 
সমভূমির দৃশ্য অতি চমত্কার | ছুই দিকে দুইটী পর্বত 
যেন আকাশ “ছদ করিতে যাইতেছে এবং সেই পর্ববতদ্ধয়ের 
চায়া বদরিকা শ্রামকে রৌদ্রাতপ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছে ? পাণ্ডা- 
গণ এই পর্বত ছুঈটার নাম “নর” ও “নারায়ণ” বলিলেন । 
ত্রীহাদিগের মুখে শুনিলাম যে, এই পর্রবতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমশঠই 
বন্ধিত হইতেছে । তাহারা আরও বলিলেন যে, এই পর্ব্বতদ্বয়ের 
অঙ্গ উত্তরোভূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে বদরিকাশ্রমকে 
চিরদিনের জন্য হিমালয়বক্ষে আবৃত করিবে । মহাভারত 
পাঠে হবগত হওয়া যায় যে, এই বদরিকা শ্রমে সতাযুগে 
নরনারায়ণ নামক খাষিদ্য় উতকট তপস্থা করিয়াছিলেন। দ্বাপরযুগে 
শ্রীকুন্ণের উপদেশানুসারে উদ্ধব এস্থানে আসিয়৷ যোগারূঢ 
হন। ধন্মাক্সা যুধিষ্টির এই স্থান হইতেই স্বর্গারোহণ করেন । 
শুক, সৌতি, নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের এই 
বদরিকাশ্রাম সাধনক্ষেত্র ছিল । মহামতি ব্যাসদেব এই স্থানে 
অষ্টাদশ পুরাণ ও শ্তরীমদ্ভাগব্ রচনা! করেন । বদরি শব্দের 
অর্থ বল্গদেশের কুল গাছ। ইহার তলায় বসিয়া বেদব্যাস 
তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া আহার নাম বাদরায়ণ হইল্‌। 


৬৮ চতুর্ধাম ও সপ্ততী্থ। 


ব্দরিবিশীলকে স্মরণ করিয়া নারায়ণের মন্দিরদ্ধারে 
উপস্থিত হইলাম । তখন বেলা প্রায় ২1০ হইবে। দেখিলাম 
মন্দিরটা বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার; কিন্তু সংস্ারাতাবে উহা 
জীর্ণ হইয়া! গিয়াছে! এই মন্দির বহুকালের পুরাতন । স্থানীয় 
জনসাধারণ “বলে যে, মহাত্মা শঙ্করাচাধ্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
করেন; কিন্তু মন্দির দেখিয়। বোধ হয় উহা আরও অনেক 
দিনের পুরাতন। সোপানশ্রেণী আরোহণপুব্বক মন্দিরে 
প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের বাহিরের চারিপাশে সামান্য 
চত্বর রহিয়াছে । এই চস্বরের চতুর্দিকে এক মহল ছোট চক 
বি্যমান," তথায় আনেক ক্ষুদ্র ও বৃহ দেবমূত্তি রহিয়াছেন। 
মন্দির মধ্যে নারায়ণের স্থন্দর চতুভূ্জ নৃত্তি বিরাজ করিতেছে । 
সেই মৃন্তি ঘোর কুষ্ণবর্ণের প্রস্তর দ্বার! প্রস্তত। শ্্ীবিগ্রত 
বছুমূল্য অলঙ্কারে স্থশোৌভিত। অলঙ্কার দ্বারা নারায়ণের 
আপাদমস্তক আবুত হইয়াছে । ব্রীভগবান্‌ রত্বুসিংহাসনে 
আসীন। তাহার উভয় পার্খে নারদ উদ্দব ও অন্যান্য 
ভক্তবুন্দের মুত্তি স্থাপিত রহিয়াছে । একটী কথা এ স্থানে: 
বলা বিশেষ প্রারোজন | শ্রীবিগ্রহ যণায় প্রতিষ্ঠিত, তথায় 
অন্য কোন দেবমত্তি নাই । সেই কক্ষের বহির্ভাগের বারান্দায় 
এবং স্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর বামভাগে লক্ষমীদেবী দণ্ডায়মান । 
লক্ষমীদেবীর বামপার্থ্ে ও কিপ্গিদ্‌ নিন্নপ্রদেশে নারায়ণ ও নর 
যোগাসনে আসীন । শ্রীক্রীবত্রীনাথজীর দক্ষিণ পার্থের বারান্দায় 
কাবর ও গণপতির শ্ত্রিদ্ধয অবস্থাসপিত | সম্মখ ভাগের 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৬৯ 


বারান্দায় ও শ্রীতগবানের দক্ষিণ পার্থখে উদ্ধব ' যোগারূট 
অবস্থায় 'ও যুক্তহন্ড্ে উপবিষ্ট আছেন। সেই বারান্দার 
বামপার্খে বাগ্যযন্ত্রহস্তে দেবধি নারদ রহিয়াছেন । উদ্ধাবের 
বামেতর ভাগে ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে বিঞুবাহন খগেন্স 
গরুড কৃতাঞ্জুলি হইয়! দণ্ডায়মান আছেন । : এতদ্যতীত আরও 
কয়েকটা বিগ্রহ দেখিলাম ! জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 
স্বয়' লক্মমীদেবী নারায়ণের অন্ন প্রস্তুত করেন। প্রভুর 
মন্দিরের পুরোভাগে নাটমন্দির | শ্ীশ্রীবদ্রীনাথদেবের মণি 
মুক্তার জ্যোতিতে সমগ্র গৃহ আলোকিত । শুনিলাম ভাদ্র 
মাসে যে দিন মন্দির দ্বার বন্ধ হয়, সে দিন মন্দির মধ্যে যে 
প্রদীপ ভ্বালিয়৷ দেওয়া হয়, সেই প্রদীপ বৈশাখ মাসের 
অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন যখন সর্বপ্রথম দ্বার উদ্ঘাটিত হয়; 
তখনও হ্ুলিতে থাকে । কি প্রকারে উক্ত প্রদীপ এই নয় 
মাস কাল অনবরত জুলিতে থাকে, তাহা নির্ণয় করা স্থুকঠিন। 
তবে ভগবদনুগ্রতে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে । দেবদর্শন 
করিয়৷ মন্দির হইতে বহির্গত হইলাম । তারপর পাণ্ডাকে সঙ্গে - 
লইয়া অলকনন্দার তটোপরি ব্রহ্মকপাল নামক স্থানে গমন 
করিলাম । এই ব্রক্গকপাল পরম পবিত্র স্থান। এস্থানে 
পিতুলোকের ও আত্ীয় স্বজনের উদ্দেশ্টে পিণ্ড দান করিতে হয়। 
এখানে পিগু দান করিবার কালাকাল বা পাত্রাপাত্র নাই । 
থে কোন সময়ে ও যে কেহ এই ব্রহ্গকপালে পিগু দান 
কির সা, এরা পিও কা বিলাস 


ণ্০ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 

প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয়না! কিন্তু কজন এতাদুক্‌ 
ভাগ্যবান দীহাদের কোন বংশধর এরূপ ছূর্গম পথ অতিক্রম 
করিয়া ব্রঙ্গকপালে আসিয়া পিগুদান করে 2, এই স্থানটা 
বদরিনাগের মন্দির হইতে প্রার অন্ধ মাইল দূরে তালকানন্দার 
তটোপরি অবস্থিত । তখার গমনপুর্বক আমি মহাগ্রসাদ ও 
অন্যান্য উপকরণাদির দ্বারা আমার আত্মীয় স্বজন, পিঙলোক 
ও সভধশ্থিণীর উদ্দেশ্যে পিঞ্ুদান করিলাম। তখন এক 
নিরুদ্ধম উদীপীন ভাব মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল । সন 
সময় জদয়ে স্ুখদুঃখের লেশমাত্র অনুভূত ভইল না। 
তগকালে সংবোগবিয়োগধন্ীশীল মানবের চিন্তে দন্বাতীত 
ও শীন্তভাব বিরাজ করিতে গাকে। বছুন্দেশ্যে এই সুদূর 
পাব্বত্য পণ গতিক্রম করিয়া আসির়াছি, আজ তাহ; স্ুসম্পন্ন 
হইল । কার্যাসমাপনান্তে, আমার মনে হইতে লাগিল, যেন 
শামার আত্মা এ স্থুল জগত পরিত্যাগ করিয়া কোন এক 
অনিদ্দিষট সুঙ্গন জগতে বিহরণ করিতেছে । তশুকালে 
সংসারের ভ্বালা_ যন্ত্রণা হৃদয়ে স্থান পায় না। িষয়বাসন। 
দ্রবীভূত হইয়া! বৈরাগা-আোতে ভাসিয়৷ যায়। তন আমার 
মনে শ্রীমচ্ছঙ্করাচাধ্য প্রণীত মোহমুদ্গরের সেই বিখ্যাত শ্লোক 
পুনঃ পুনঃ উদিত ভইতে লাগিল” 


কা তব কান্তা কমতে পুত্রঃ 
সারে! হয় মতীব বিচিত্র । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৭১ 


কন্ত ত্বং বা কৃত আয়াত, 
স্টন্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥৮ 
ভোমার স্ত্রী কে এবং তোমার পুত্রই বা কে? এই 
সংসার অতীব বিচিত্র ; তুমি কার, কোথা হইতে আসিলে 
এখানে হে ভ্রাতঃ ! একবার এই তন্ত্র চিন্তা করিয়া দেখ । 
পরে পাণ্ডার সহিত বাসায় ফিরিলাম । এক্ষণে ব্রহ্গকপাল 

সম্বন্ধে আমার ছু একটী কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। বদরি 
বিশাল মাহাত্যে এইরূপ লিখিত আছে যে, এস্থান এক্সপ 
পবিত্র ঘে এ স্থানে পিভুলোক বাষে কোন মাত্ীয় স্বজনের 
উদ্দেশ পিগু দান করা যাক না কেন, তাহারা নিশ্চয়ই 
উদ্ধার লাভ করিবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই 
স্থান সম্বন্ধে এক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। : পুরাকালে এই 
ক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষুও ও মহেশ্বর একত্র সমাপীন ছিলেন। 
তশুকালে এক অশেষন্ূপলাবণাসম্পন্না কন্যা এ স্তান দিয়া 
গমন করিতেছিলেন। সেই কন্যাকে দেখিয়া পদ্মযোনির 
চিন্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল | কামদেবের এতীঁদৃক্‌ প্রভূত্ব যে 
সাধারণ মানবের কথা দুরে থাকুক, দেবগণেরও স্থর্ঘা নাশ 
করে, এমন কি শ্শানবাসী দেবাদিদেব মহাদেবের ও চিত্ত- 
বৈকল্য আনয়ন করিয়াছিল । সেজন্য কামগদেন দিদবরাজ 
ইন্দ্রকে সগবেব বলিয়াছিল-_ 

“তব প্রসাদাহ কুস্তমায়ুধোহপি 

সহায়মেকং মধুমেব লব | 


৭২ চতুধণাম ও অপ্ততীর্ঘ। 
কুর্ষ্যাং হরস্যাপি পিণাকপাণেঃ 
ধৈর্যাচ্যুতিং কা কথা ধন্থিনোহন্তে ॥৮ 

সজন্কর্তা ব্রহ্মার এরূপ চঞ্চল ভাব দেখিয়া! মহাদেব 
অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূলাঘাতে পদ্মযোনির শিরচ্ছেদ করিলেন, 
কিন্ত এ ছিন্ন মুণ্ড হরের হস্ত হইতে ভূমিতে পড়িল না, হস্তেই 
লাগিয়া রহিল। মুগুহস্তে মহাদেব ব্রিভূবন পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কোথাও এ মুণ্ড হস্তচ্যুত হইল ন1। 
পরিশেষে দেব ও খধিগণের পরামর্শানুসারে তিনি শ্ত্রীভগবান্‌ 
বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়৷ সমুদয় ইতিহাস বিবৃত করিলেন । 
বিষু ব্রহ্মার অদ্ধাংশ স্বরূপ । তিনি ব্রহ্গীকে বদরিকাতীর্থে 
গমন করিতে উপদেশ দেন এবং তথায় গমন করিলে তাহার 
পাপক্ষয়ও হইবে তাহাও বলেন। তথায় শ্রীতগবান্‌ হরি 
নিয়ত সন্নিহিত আছেন । অতঃপর মহেশ্বর বদরিকা শ্রমে 
আগমন করেন এবং তথায় এক প্রকাণ্ড শিলোপরি এ মুণ্ড 
হরের হস্ত হইতে পতিত হয়। তদবধি এই প্রস্তরের নাম 
ব্রঙ্গকপাল হইল । এখানে পিগুদান করিলে পিতুলোকের 
অক্ষয় স্ব্গবাস হইয়া থাকে । বল! বাহুল্য, ব্রঙ্গার সেই 

ছিন্নমুণ্ড আবার ষথাস্থানে সংযোজিত হয়। 
বদরিনাথদেবের মন্দিরের বহির্ভাগে এক ক্ষুদ্র কক্ষে 
সাময়িক ভাকঘর বসিয়াছে। যে কয়মাস তথায় যাত্রিগণ 
. যাতায়াত করিবে, সেই কয় মাসের জন্য উহার কাধ্য চলিবে । 
যাত্রিবুন্দের গমনাগমন বন্ধ হইলে উক্ত ডভাকঘরও বন্ধ হইব । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ণ্ঙ 


ভাকঘরে আমার প্রয়োজনীয় কাধ্য শেষকরতঃ বাসায় 
প্রত্যাবর্তন করিলাম । আমার পাণ্ড! আমার জন্য এক দ্বিতল 
গৃহ নির্দিষ্ট করিয়াছিল। তথায় প্রবেশপূর্ববক দেখিলাম যে, 
গুহের নিন্নতল তুঁষারারৃত রহিয়াছে, তবে দ্বিতলের কক্ষে 
বিবার অল্প স্থান পাওয়া গেল । বাটার উঠানগুলি তখনও 
বরফে সমাচ্ছাদিত। সেখানে কি প্রচণ্ড শীত ! শীতে আমার 
শরীর অবশ হইয়া! গেল। পাণ্ড পূর্বেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিল। দেই কাষ্ঠ ভ্বালাইয়। শরীর অল্প গরম করিলাম । 
সেই হিমপুরীতে অগ্নির অতি সন্নিকটে থাকিয়াও যেন উহা! 
নাই বলিয়। বৌধ হইতে লাগিল। পরে আহারাদি সমীপন 
করিয়া বিশ্রামলাভার্থ শয়ন করিলাম। আমার গাত্রে 
২৩টা গরম কাপড়ের জামা, তদুপরি আবার কম্বল; কিন্তু 
সেখায় শীতের প্রকোপ এত বেশী, যে কিছুতেই আর 
শীতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, 
অল্প নিদ্রালাভান্তে অতি প্রত্যষেই গাত্রোথান করিলাম । 
কোন বিদেশে গমন করিলে দেখিয়াছি যে, রাত্রে আমার 
গৃহের ন্যায় তেমন স্থুনিদ্রা হয় না। কারণ বিদেশে নিদ্রালাভ 
করিবার অবাবহিত পূর্বেব ভাবিতে থাকি, কল্য প্রভাতে আমাকে 
এই সকল কাধ্য করিতে ও এই সকল স্থান দেখিতে হইবে । 
সুতরাং মন উদ্বিগ্ন থাকায় স্ুনিপ্রা লাভ করিতে পারে না। 

.. ২১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার-_সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বেই শব্য। ত্যাগ- 


1... ৬০১ % নাথ ভলঙ) ভার 


৭৪ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘথ। 

তুষার শীতল বায়ু বহিতেছে ও আকাশ বেশ পরিষ্কার 
অতান্ত ব্যস্ত হইয়া নারায়ণদর্শন করিতে যাইলান। যাইয়া 
দেখিলাম যে, তখনও মন্দিরদ্ধার উদঘাটিত হয় নাই। 
পাঞ্ডাগণ বলিল যে, বেলা ৮্টা বাজিলে মন্দিরদ্ধার খোলা 
হইয়া থাকে । আমার পাণ্ডা আমাকে তীর্থ সলিলে স্নান 
করিতে বলিলেন । মন্দিরের নীচেই অলকনন্দার ঘাট | উবার 
হিমশীতল সলিলে কাহার সাধা অবগাহন সরান করে? 
তাহার উপর অলকানন্দা আবার এক উচ্চ গিরিশিখর হইতে 
ভীমবেগে নীচে নামিতেছে । পাণ্ডা অল্প জল আমার মস্তকে 
সেচন করিল! তারপর পাণ্ডীসহ আমি তগ্তকৃণ্ড দেখিতে 
যাইলাম। মন্দিরের বহির্ভাগে এক অনতিবৃহত্। গাহাব 
( চৌবাচ্চা ) নিশ্মিত আছে; নারার়ণের মন্দিরের পাদদেশে 
এবং পুর্বোক্ত আাহাবের পার্শে একটা স্ব নির্ঝরিণী 
রহিয়াছে । উহার জল অতি উঞ্ণ ; এতাদৃক্‌ উষ্ণ যে উহাতে 
লোকে সীন করিতে পারে না । সেইজন্য পাগ্ডাগণ এ আহাবে 
এই উঞ্তবারি আনিয়া ফেলিয়ানে এবং অপর এক ঝরণার 
শীতল জলও তন্মাধ্যে প্রবেশ করাইয়াছে। উভয় ঝরণার জল 
একত্র মিশ্রিত হইয়া ঈবদুঞ্ত জলে পরিণত হইয়াছে! 
দেখিলাম অনেক যাত্রী এই জলে স্নান করিতেছে । ভগবানের 
কি মহিমা ! তিনি এই হিমাচ্ছন্ন পর্ববতমধ্যে কি সুন্দর তপ্তকুণ্ড 
স্থজন করিয়াছেন । মন্দিরদ্ধার উন্মোচিত হইলে নারায়ণ 
দর্শনে ঘাইলাম । দ্বারে রক্ষিগণ স্ব্ময় আশাসোটা লইঘা 
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দণ্ডারমান । শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ঘ্ৃতপ্রদীপ জলিতেছে | বদ্রীনাথ 
দেবের মস্তকে এক মণিমুক্তাখচিত মুকুট শোভা পাইতেছে । 
আমি পুজার উপকরণগুলি পুরোহিত হস্তে প্রদান করিলাম । 
মামার পত্রীর সোনার নোয়। বদরিনাথের গদিতে দিলাম । 
এখানকার পুক্ারিগণ অতি নজর ও বিনঘ্া। তাহারা সকল 
যাত্রীকেই সযত্ে দেবদর্শন করাইতেছে দেখিলাম । ভীাহারা 
অতি শুদ্ধীচারী ও বেদজ্ঞ ত্রাণ । সেদিন ভগবান শারায়ণের 
প্রসাদ পাইলাম । বাসায় আসিলে পাণ্ডা আমাদের সফল 
দিতে আদিলেন। এই সুফল দান করিঘ। তাতাঁরা বেশ দশ 
টাকা উপার্ভ্ুন করে। প্রতোক যাত্রীকে সুফল দান করিয়া 
বগেষ্ট অর্থ আদায় করিতেছে । তবে অন্যান্য কয়েক স্থানে 
দেখিয়াছি যে, সুফল দান করিবার কালে তাহারা যাত্রিগণের 
নিকট, বিশেষত; স্ত্রী যাত্রিবর্গের নিকট, বেশ জোর করিয়া 
অপরিমিত আর্থ ন্যায়পূর্বক আদায় করে : এখানে জজ্জগ 
দেখিলাম না । তারপর মন্দিরের মোহান্ত মন্দির সংন্দরণার্থ 
আমার নিকট তার্থ সাহায্য চাহিলেন। শামি ভাভাকে 
বথাসাধা প্রদান করিলাম । তশুপরে শ্রাহরির প্রসাদ গ্রহণ 
করির। বদরিকাঁধাম দেখিতে পাণ্ডার সহিত বহিগত হইলাম । 
বদরিকাশ্রম এক সমভুূমির উপর অবস্থিত । ইহ! উত্তর 
দক্ষিণে লম্বা; এবং ইহার দৈথ্য প্রস্থ অপেক্ষা অনেকণুণ 
বেশী। আ্রীনগর সহরে ও দেবপ্রয়াগে যাহা কিছু সমতল 





৭৬ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


দৃষ্ট হয় নাই। বদরিকাশ্রমের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি গস্তীর। 
দুরে পর্বত হইতে অনেকগুলি ঝরণা আসিয়া অলকানন্দায় 
মিশিয়াছে। এই সকল ঝরণা থাকায় তত্রত্য লোকের 
অশেষ উপকার সাধিত হয়। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা 
হয়” 
“তব রাজ্যে বহু হ্রদ, তারাও তো নদী নদ, 
প্রসবিয়া জনপদ- হিত সদ! করে। 
সে সব নদীর জন্য, ভারত হয়েছে ধন্য, 
হেন নদী ধরে অন্য কোন মহীধরে ? 
সাগরে পাঠাও সবে, তথা গিয়া মিলে যাবে, 
বাষ্পরূপ ধরি তবে, শুণ্যে তারা উঠে; 
মেঘরূপে বায়ুভরে, ভারত ভ্রমণ করে, 
ফিরে তব শিরোপরে, আসে তারা ছুটে । 
জলরূপে দূরে গিয়া, জলদরূপে আসিয়া, 
তোষে পুনঃ বরষিয়া, তব রাজ্যময় | 
এসব অদ্ভুত কাজ, দেখি তব গিরিরাজ; 
উদয় জদয় মাঝে পুলক বিস্ময় 1” 
বদরিকাশ্রমের অধিকাংশ বাটা দ্বিতল। ঘরগুলি সব 
কাষ্ঠনির্মিত। পথের উভয় পার্থখে দৌকান রহিয়াছে। 
এ সকল দোকান যাত্রিগণের জন্য বসিয়াছে ও উহাতে 
আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। সকল দোকানেই 
কিঞ্চিত আহার্ধা দ্রব্যের গায়োজন থাকে এবং প্রতাহ 
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ছাগপৃষ্ঠে দ্রব্যাদির আমদানিও হইয়! থাকে । এই পার্ব্বতা পথে 
ছাগই ভার বহুন করে; ছাগলের দ্বারাই এ প্রদেশে রেল- 
ওয়ের কাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক এক ছাগল ১০।১৫ 
সের দ্রব্য অনায়াসে বহন করে ৷ 

ব্দরিকাশ্রমে অনেকগুলি ধর্মশালা দেখিলাম । সমৃদ্ধশালী 
বাক্তি তথায় যাইলেই পাণ্ডাগণ তাহাদিগকে এক একটি 
বাড়ী ক্রয় করিতে অনুরোধ করে ও তাহাতে ধর্মমশাল! 
প্রতিষ্ঠিত করিতে বলে । এ সকল বাটি ক্র করিতে ন্যুনাধিক 
সহন্রমুদ্রা ব্যফিত হয়। উহা! ক্রয় করিয়া অনেকেই তথায় 
ধর্মশাল! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পরে পাণ্ডা আমাকে পঞ্চ- 
তীর্থ দর্শন করাইলেন। প্রথমে তপ্তকু€, উহার জল ঈষ- 
দুষ্জ; দ্বিতীয় হৃষীকেশ-গঙ্গ! বা খষি-গঙ্গা : তৃতীয় কুর্্মধারা__. 
ইহা বদরিকাশ্রমের বাজারের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া 
অলকানন্দায় পড়িতেছে ; চতুর্থ প্রহলাদ-ধারা এবং পঞ্চম 
নারদকুণ্ড। এখানে অনেক পাগ্ডার বাড়ী রহিয়াছে । দ্রব্যাদির 
মূল্য এখানে বড় বেশী; চাউলের দুলা প্রতিসের একটাক। 
এবং অন্যান্ দ্রব্যাদির মূল্যও চাউলের মুল্যের অনুযায়ী । 
দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিয়! বাসায় ফিরিয়া আসিয়া পাগুাকে 
ষতকিঞ্চিৎ দান করিলাম ; উহাতে সে বড়ই প্রীত হইল। 
আরও সে বলিল ষে, এ তে কেবল একবারের জন্য নহে, 
প্রতিবৎসরই আপনার কলিকাতার বাসায় যাইব!  প্রত্যা- 
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ন্ট চতুধণম ও সপ্ততীর্থ 
পাণ্ডাগণ যাত্রিবর্গকে বলে যে, পথে আপনাদের কোনরূপ 
কৰ্ট ভইবে না, রেলযোগে হরিদ্বারে পুছিয়া হৃধীকেশ হইতে 
দাণ্চিতে আরোহণ করিবেন আর আপনি একেবারে বদরিকা- 
ধামে আসিয়া দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিবেন। পথের 
দুদরশার কথা বাত্রিগণকে পুর্ব হইতে অবগত করায় না। 
যাত্রিগণ পুবেব্” এরূপ কষ্টদায়ক পথ জানিলে এপথে আসিতে 
দ্বিধা বোধ করিত । পাণ্ডা তখন আমায় বলিল যে, আপনি 
কলিকাতায় যাইয়া এতাদৃক্‌ ভয়াবহ পথের বৃত্তান্ত কাহাকেও 
জানাইবেন না) 

প্রথম হইতেই আমার ইচ্ছা ছিল যে বদরিকাধামে ত্রিরাত্র 
বাস করিব; কিন্তু শীতের আধিক্যবশতঃ আমার মনোবাসন। 
মনে।মধো্ট বিলীন হইয়া গেল। পুণাতীর্থ বদরিকা শ্রমে 
দুদিন ও একরাত্রি বাস করিয়া প্রত্যাবন্তনের পথে আসিবার 
উদ্ভোগ করিতে লাগিলাম | বেল! প্রায় ২॥০টার সময় বদরিকা- 
ধাম পরিতাঁগ করিলাম। যাত্রা করিবার পুবের্ব আর একবার 
দ্রেবদর্শন করিতে যাইলাম। ্রীতগবানের দর্শনে পাপ তাপ 
দূরীভূত হইল। বদরিকাধাম বিষঃধাম। তথায় পুজাপাঠ 
ভোগ প্রস্ভৃতি মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। দিবাঁভাগে অন্ন- 
ভোগ প্রদত্ত হয়। দিবসে ছৃগ্ধ, ক্গীর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা 
ভোগ দেওয়া হর। রাত্রে অন্নভোগ হইয়া থাকে। পুরী- 
ধামের ন্যায় এখানেও অনস্পর্শে জাতিবিচার নাই | বদরিকা 
দেবের পুক্তার তৈজসাদি সমস্ত স্থবর্ণময়। নয়ন ভরিয় চতুভূ'জ 
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নিষুমূর্তি দর্শন করিলাম ; একমাত্র অনুশোচনার বিষয় পাপ্ডা- 
গণ কোনও যাত্রীকে ই্রাবিগ্রহস্পর্শ করিতে দেয় না। 
তবে কিয়পরিমাণে আনন্দের বিষয় এই যে, পাণ্ডাগণ যাত্রী- 
বর্গকে তবু এস্থানে শ্রীবিগ্রহের সমিকটে যাইতে দেয়; সেতু- 
বন্ধ রামেশ্বরে শ্রীমুণ্তি হইতে যাত্রিগণকে বহুদূরে থাকিতে 
হয়। এই বিগ্রহস্পর্শসন্বন্ধে দ্বারকাধামের হ্যায় আর কোথাও 
অবাধ অধিকার যাত্রিগণের নাই ; তথায় মুগ্তিস্পর্শ, তাহার গাত্র 
ঘৃত দ্বারা মাঙ্ভন ইত্যাদি কাধ্য যাত্রী সকল সম্পাদন করিয়। 
থাকে । 

এই বদরিকাশ্রম চির আনন্দময় স্থল। এখানে আদিলে 
নকলেরই মন হইতে বিদ্বেষভাব বিদুরিত হয়। সকলেই 
ভগবদ্র্শনে উৎফুল্ল । নাটমন্দিরে কত সাধুমহাত্মা দেখিলাম, 
তাহারা সুললিত কণ্টে বেদর্গাথা গান গাহিতেছেন। আমিও 
শ্রীভগবানের মধুর নাম পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আনন্দ অনু- 
ভব করিতে লাগিলাম । 

অতঃপর শ্রীহরির চরণকমল হইতে বিদায় লইয়া বদরিকা- 
ধাম পরিত্যাগ করিবার উদ্ভোগ করিলাম । এই চির তুষারময় 
পুণ্য ক্ষেত্রে আসিয়া বরফের স্তুপ দেখিবার বাসনা দুরীভূত 
হইল । শৈশবে ভূগোলে তুধারাবৃত পবৰ্তের বিবরণ পাঠে 
উহ। দেখিতে প্রবল আকাঙক্ষা মনোমধো উদ্দিত হইত এবং 
তাহা নিবৃন্ত করিবার জন্য সিমলা, দাঞ্জিলিং প্রভৃতি শৈলে 
ভ্রমণ করিতে যাই; কিন্তু ,এই পথে আসিয়া আমার'' 


৮০ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


হিমারৃত পর্ববত দেখিবার সাধ একেবারে মিটিল। এমন কি 
বিরক্তিও জন্মিল। চারিদিকেই বরফ, বরফের উপর দিয়া 
যাতায়াত এবং তাহার উপর. আহার, রিহার ইত্যাদি করিতে 
হইত। - 

বদরিকাশ্রম হইতে ৬ মাইল দুরে বন্থুধারা তীর্থ। সে 
পথ চির তুষারবিমণ্তিত থাকায় যাত্রিগণ কেহ তথায় যাইতে 
পারে না। এঁ পথে ইন্দ্রধারা দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রধারার পরে 
গণেশগুহা ও তশপরে ব্যাসাশ্রম নামক পর্ববত। সেই স্থান 
হইতেই পীগুবগণ মহাপ্রস্থান করেন। তথায় ভীমসেতু 
নামক এক প্রস্তরময় সেতু আছে। এ সকল পথ অতি 
ছুর্গম। তত্পরে আরও কতকগুলি তীর্থ আছে, যথা 
সহস্রধারা, চক্রতীর্থ ইত্যাদি । সাধারণ মানব এ সকল স্থানে 
যাইতে পারে না, যোগী খধিগণ তথায় যাইয়া থাকেন। 
যাহা হউক, পাণপ্রমুখাৎ এই সকল তীর্থ-ুস্তান্ত অবগত 
হইলাম ; পুণ্য স্থানের বৃত্তান্ত শ্রবণেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। নিতান্ত 
অনিচ্ছাবশতঃ বদরিকাধাম পরিত্যাগ করিলাম । ভারতে 
অনেক রমনীয় স্থান আছে, কিন্তু এমন শান্তিপ্রদ স্থান সচরাচর 
দেখ! যায় না। 

বৈকালে বিষুক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্তনের পথে 
নামিতে লাগিলাম। নামিবার পথও বড় কষ্টদায়ক। দাণ্ডি- 
বাহকেরা ধীরপদবিক্ষেপে নামিতে লাগিল। পথটা এক ঢালু 
উত্রাই এবং উহ? বরফে বড়ই পিচ্ছিল হইয়াছিল। নীচে 
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কাঞ্চনগঙ্গা খরআোতে প্রবাহিতা হইতেছে । পথে বুক্ষ, 
লতা, ভৃণ প্রভৃতি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল ন1। চারিধারে 
হুষারাবৃত ভূখণ্ড সকল বিশ্ববিধাতার নিশ্মীণ কৌশল ঘোষিত 
করিতে লাগিল । খানিক পথ আমাদিগকে বসিয়৷ নামিতে 
হইল। একেবারে ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধার 
প্রাক্কালে “রামবগড় চটাতে”. আসিলাম। এখানে অসংখা 
যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে । কোন গতিকে আমার অল্প স্থান 
মিলিল। সেখানে শুনিলাম যে, গত রাত্রে জনৈক বণিকের 
অনেক অর্থ অপহৃত হইয়াছে। এই কেদার-বদ্রীর পথে চুরির 
কথা বড় সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। . পাহাড়ীরা বেশ 
সরল ও বিশ্বাসী ; তাহারা পরের দ্রব্যাদি লোগ্টবং জ্ঞান 
করে। তবে বসর ছুই ছুভিক্ষের জন্য তাহাদের বড়ই 
অন্নকষ্ট হইতেছে। | 

বদরিকাশ্রমে প্রবল শীতের প্রকোপে আমার শরীর অল্প 
শস্ুস্থ হইয়াছিল ।' রাত্রে তেমন স্থুনিদ্রা লাভ করিতে 
পারিলাম না । এক্ষণে আমর! প্রত্যাবর্তনের পথে চলিতেছি | 
স্বতরাং সংসারের চিন্তা, যাহা আগমনকালে হৃদয়ে স্থান পায় 
নাই, তাহ! পুনর্ববার মনোমধ্যে জাগিতে লাগিল । 

... ২২শে জ্যেষ্ঠ, বৃহস্পতিবার---অতি প্রত্যুবেই আমরা যাত্রা 
আারস্ত করিলাম। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই স্থদূর পার্বত্য পথ 
অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহ! সিদ্ধ হওয়ায়, এক্ষণে মনে 
হইতে লাগিল যে ষত শীদ্র গৃহে" প্রত্যাবৃন্ত হওয়া যায়, ততই 

্্ি 


৬২ চতুরধধাম ও-সপ্ততীর্ঘ । 
মঙ্গলের, বিষয়। আমাদের লক্ষ্য অধুনা গৃহাভিমুখে থাকার 
আমাদের সকলেই যথাশক্তি চলিতে লাগিল। প্রচুতঃকাল 
হউতে বেলা ১১১২টা পর্যন্ত যাইয়া কোন.চটীতে আহারাদি 
* সমাপন করিতাম ; আহারান্তে কিয়কাল বিশ্রাম করিয়া 
আবার বেলা ৩৪টার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যাকালে কোন 
চটাতে আশ্রা় লইতাম। পূর্বেকার ন্যায় এবারও জোশীমঠে 
বেলা ১১টার সময় আসিয়া পড়িলাম । তথায় আহারাদি 
করিয়। বৈকালে আবার বহির্গত . হইলাম । এস্থান পরিত্যাগ 
করিবার পর্বেন দৌকান হইতে আর ২৪ খানি ছৰি ফ্রুয় 
করিলাম । সন্ধ্যার কিয়শুক্ষণ পূর্বেব “গুলাব চটাতে” উপনীত 
হউলাম। এ স্থানটী বড়ই মনোরম । এই চটী এক অনুচ্চ 
গিরিশিখরে শসবস্থিত। . তথায় একখানি গ্রামও আগ্ে। 
এখানে কয়েকখানি দোকান, ডাকঘর ইতাদি আছে। 
এখানে শীত কিয়পরিমীণে কম বোধ হইতে লাগিল ; সেক্জন্া 
বাদে সুনিদ্রা লাভ করিলাম ৷ ] 

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার_অগ্ভ শষা। ত্যাগ করিতে হল্গ 
বিলম্ক হইল । আমাদের যাত্রা আরম্ভ করিতে বেলা প্রা 
৭/০ট। বাজিযা গেল। এবার লালসাংগা পধ্যন্ত আমার 
পরিচিত পথ : স্ততরাং কবে কতদুর' যাইয়া কোন চান 
আশ্রয় লইব; তাহা পূর্বব হইতেই স্থির করিয়া লইতাম। 
গুলাব চট্টা হইতে পীপল চা প্রায় ১১ মাইল পঞ্চ হইবে৷ 


টি ২০১ পরী লী ার্িিিক  ০2ন্থ একা ছিলি এব 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ; ৮৩ 


শেষোক্ত চটাতে আহারাদি করিবার জন্য উঠিলাম ৷ চটাতেই 
দোকানদ্ারকে দেখিতে পাইলাম । দোকানের- সম্মুখেই তাহার 
ঘর। : চটটাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । তথায় ,২৩টা যাত্রী 


 রহিরাষে। চট্টার সম্মুখভাগে অল্প সমভুমির উপর, চটীওয়ালার 
1 ২৪টা গরু চরিতেছে দেখিলাম । সেখানে "অনেকগুলি গাছ 


দেখিলাম ; হাহাদের গোড়। সকল পাথর দিয়া. বীধান। 


| আমাদের দেশে গাছের গোড়া যেরূপ ইঞ্টক দ্বারা বাধান হয়, 


রন 


উহ্ত, সেরূপ নহে । দেখিলাম পাথরশুলি সব আলগা । 
তদুপরি উপবেশন করিলে পাগর খসিয়া পড়ে । 

আমার আহারের সময় দোকানদার খানিকটা গরম দুধ 
আনিয়া দিল। এই পার্ববতা পথে বিশুদ্ধ গোছুদ্ধ প্রায় পাওয়া 
যাইত না। নিকটবত্ী বাজার হইতে দোকানদারের এক 


ছোট ছেলে আমার জন্য এক তাল গুড় লইয়া আমিল। 


পরিতোষপুননক আহার সম্পন্ন করিলাম | আহারান্তে 
বখন বিশ্রাম করিতেছি, তখন দোকানীর ছোটি ছোট ছেলে 


। মেরেঞ্চলি আমার নিকট আসিয়! বসিল। তাহারা বেশ 


হম্টপুষ্ট দেখিলাম । তাহাদের মুখমণ্ডল সরলতায় পরিপূর্ণ । 
বৈকালে আবার যাত্রারন্ত করিলাম । আসিবাব: কালে 
সেই সকল ছেলে মেয়েদের হস্তে কিছু দিয়া আস্লাম। 
প্রথমে কিছুতেই তাহারা লইতে চাহে না; অবশেষে তাহাদের 
পিতার আদেশে উহা! লয়। পীপল চটী পরিত্যাগ করিতে 
বেলা প্রায় হট! বাক্তিযা গেল। হলট চটা, সয়া চটা, হতাঁদি 


৮৪ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ । 


অতিক্রম করিয়া যখন আমরা মঠ চটার নিকট আঙিলাম, 
তশুকালে এক, ভীষণ শব্দ কর্ণগোচর ভইল। অল্লক্ষণ পরেই 
পুনরায় বন্দ্রপতনের ন্যায় আর এক শব্দ।. চতুর্দিকে চাহিতে 
থাকি কোথাও কিছুই দেখিতে পা না। আকাশ ও বেশ 
পরিচ্ছার ; মেঘের লেশ মাত্র নাই । তবে এ ভীষণ শব 
কিসের__কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। পরে দাখডি- 
বাহুকদের একজন অদূরে এক পববত বিদীর্ণ হইয়। নদীগর্ভে 
নিপতিত হইতেছে তাহা দেখাইল ! সে স্থানে বিরহগঙ্গা 
শগলকানন্দ্। সহ মিশিয়াছে। আমরা নদার যে পার দিয়া 
গমন করিতেছি তাহার পরপারে উত্ত ঘটনা ঘটিতোছে। 
আমরা তথায় আর ক্ষণকালও অপেক্ষা না করিয়া পথ 
অতিবাহিত করিতে লাগিলাম ৷ "পন্বতে রঘুনন্দনম্” এই 
মহাবাক্যাংশ- স্মরণ করিতে করিতে দে স্থান পরিত্যাগ 
করলাম) প্রকৃতির এই সকল ঘটনা সন্দর্শনে ইহা স্পব্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, ভগবানের অনন্ত রাজ্যে কিছুই চিরস্থায়ী 
নহে। কি ক্ষুদ্র, কি বুহশ, সকল বস্ভই কালপ্রতাবে বিল 
প্রাপ্ত হয়। . 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমর লালসাঙ্গ?য় উপাস্থিত হইলাম. । 
আমিবার পথে আমাদিগকে এক সেতুর উপর.দিয়৷ অলকানন্দ। 
পার হইতে হইল । - 

লালসাঙ্গ। স্থানটী অতি রমণীর ।- এই স্হরটা নাতি ক্ষত 
বনি বত । .ইভার হাপর" আর. এক নাম চামেলা। জোশীম্ঠ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৮৫ 


হাতি লালসাঙ্জা অবধি অনেক শম্যক্ষেত দেখা বায় । লাল- 
সাঙ্গা এখানকার সবডিভিজন্। এখানে থানা, পুলিশ, 
আদালত, ডাকঘর ইত্যাদি রহিয়াছে । একটা বিষ্যালফও 
এস্থানে আছে । এখানে এক দাতবা চিকিওসালয় দেখিলাম । 
আমরা বাজারের নিকট এক দ্বিতল গৃহে বাসা লইলাম। 
এখানকার বাটীগুলি অধিকাংশই দ্বি্ল। বাজারের দোকান- 
নভে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
আমর| ষে স্থানে বাসা লইলাম সে স্থানটা নিজ্জন নহে, অনেক 
লোকের তগায় বসতি আছে । ইহার কারণ এই যে, কেদার- 
বছ্ীর,_-উভভয় পথের যাত্রী এখানে সমাগত হয় ॥। এস্থান 
হতে অলকানন্দা অনেক নিন্বে প্রবাহিতা হইতেছে | নদাকুলে 
অবতরণ ব। তথা হইতে আরোহণ করা বড় কষ্ট সাধা | নদীর 
ধারে বসিয়। সন্ধযাবন্দনাদি সমাপন করিলাম সেখানে প্রকৃতির 
কি মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যা উপভোগ করিলাম । স্মুখতাগে এক 
উচ্চ পর্ননত দণ্ডায়মান এবং তাহার নিন্প্রদেশ দিয়া অলকানন্দ] 
কলনাদে বহিয়। বাইতেছে । পক্ষিগণ নিজ নিক্ত নীড়ে বসিয়। 
.কুজন করিতেছে । চতুদ্দিক চক্দ্রকিরণে সমুন্তাসিত। এই সকল 
শোভা সন্দর্শনে বিষুদ্ধ হইলাম । কিয়ুকাল নদীহটে বিশ্রাম- 
:পুর্বক বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম । জলযোগ সারিয়৷ নিদ্রা- 
দেবীর শরণাপন্ন হইলাম | 

২৪শে জোষ্ঠ, শনিবার-_প্রাতেই শষ্যা ভাগ. করিয়া, 
পীভিগ্কজতা জাহাগন করেলাঙী | খ্তদনওঞব ভঙগাবানর লাস 


৮৬ চতুর্ধাম ও সপ্তুতীর্থ। 


স্মারণপুরর্বক যাত্রারস্ত করিলাম । এক্ষণে আমাদিগকে নূতন 
পথ ধরিয়া চলিতে . হইডেছে। প্রভাতে আমি পদত্রলে 
যাইতে বড়ই আরাম বোধ করিতাম। সেজন্য প্রত্যহ পরাতে 
প্রায় ২৩ মাইল পথ পদব্রজে ধাইতাম। প্রায় ম মাইল 
পথ আসিয়া এক ছোট চ্টা পাইলাম । তথায় আমার তৃনগ 
পাওয়ায় নিকটস্থ এক ঝরণা হইতে জলপান করিয়। দাঞ্চিতে 
আরোহণ করিলাম । প্ণিমধ্যে এক স্থানে অসংখা গোল'প 
গাছ দেখিলাম ; উহাদের সছ্যঃবিকসিত পুষ্পসৌরভে দশদিক 
আমোদিত হইতেছে । তারপর ৩ মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া আমরা নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম । 

এই স্থানে নন্দ! নদী অলকানন্দা সহ মিলিত হইয়াছে । 
নম্দার জল দেখিলাম কুষ্ণবর্ণ, উহা শুভ্রবর্ণ অলকানন্দার 
জলে পড়িতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, অলকানন্দা স 
গঙ্গার সঙ্গম হওয়ায় এস্থানের নাম অলকানন্দা বা নন্দপ্রয়াগ' 
হইয়াছে | সঙ্গমঘাট হইতে পথের ধারে এক স্থুন্দর উদ্যান দৃষ্টি 
গোচর হইল । উাতে নানাবিধ ফল ফুলের বুক্ষ রহিয়াছে । 
পগডাগণ বলিল, এক ধনী শেঠ এই উদ্যান নিন্মাণ করাইয়া 
দেন; এই নন্দপ্রয়াগে নন্দ মহারাজের অনেক কীপ্তিকলাপ 
বিদ্যমান আছে | এখানে কন্বমুনির মাশ্রম আছে । আশ্রমটা 
শান্তিপূর্ণ । সেই ব্রঙ্ষপরায়ণ খষির অনুষ্ঠিত কাধ্যকলাপ 
অদ্যাবধি যেন প্রত্যেক তরুলতায় বিরাজ করিতেছে । এই 


টিরিরি রি যারা তা তেজ ররর 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৮৭ 


আশ্রম দর্শনাস্তর জসঙ্গমঘাটে বাইয়া জলস্পর্শ করিলাম। 
ঘাটের উপর বশিষ্ঠ-প্রতিঠিত শিব ও তৎপার্খে চণ্ডিকামাতার 
মন্দির অবস্থিত ! চণ্ডিকামাতার ও শিবের পুজাচ্চনা স্াপনান্তে 
বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম । 

এস্বানে একটা বাজার আছে। আহার দোকান গুলি 
দ্বিতলোপরি অবস্থাপিত। গুছ সকল কাষ্ঠনিশ্মিত ; উহাদের 
দ্বিতলস্থ কক্ষের ছাদও কান্ঠিময়। ঘরের মেঝে শ্লেট পাথরে 
আবুত। শ্রীনগরের পর এরূপ বাজার আর পাওয়! যায় 
নাই । প্রয়োজনীয় সকল দ্রবাই এস্থানে প্রাপ্ত হয়। এখানে 
অ৪টী ধন্ীশালা আছে । একটী বিদ্যালয় সম্প্রতি এই স্থানে 
স্থাপিত হইয়াছে । করেকজন ছাত্র সঙ্গে এক শিক্ষক আমার 
নিকট বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্লে সাভাষ্য প্রার্থন। করিল। আমি 
স্াহাদিগকে যথাসাধ্য প্রদান করিলাম । এখানে দেখিলাম 
জনকয়েক বদরিনাথের পাণ্ডা বাস করেন। ত্রাহারা এখান 
হইতে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এখানে মহাদেবের এক 
প্রকাণ্ড মন্দির আছে ; তথায় অনবরত নহবৎ বাজিতেছে। 
মধ্যে মধ্যে বংশীধ্বনিও শ্রুত হইল। সেস্থানে পুরুষ রমণী 
নিঃসক্কোচে পাশাপাশি ফ্লাড়াইয়। আছেন । সকলেরই প্রাণে 
ধন্দমভাব জাগরিত। তাহাদের মুখমণ্ডল সরলতায় পরিপুর্ণ। 
সকলেই তক্তিভরে মহেশ্বরের পুজাচ্চন করিতেছে । আমি 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ত করিলাম ! 

পথিমধ্যে অনেক প্রাকার নূন নৃতন বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম । 


৮৮ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 
আজ বৃক্ষ ও অনেক রহিয়াছে । প্রীয় ৩ মাইল আসিয়া! “ভরত 
চটা” পাইলাম । নিকটেই এক ক্ষুদ্র গ্রান। দেখিলাম পাহাড়ী 
স্ত্রী পুরুষেরা কৃষিকাধ্য করিতেছে । অলকাঁনন্দার উভয় পাশে 
শস্বশ্টামল হরিদ্র্ণ ক্ষেত্র সকল রহিয়াছে । যবাদি প্রচুর 
পরিমাণে উত্পন্ন হইতেছে । ভরত চটী পার হইয়া আারও ৩ 
মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আমরা “লাংগান্থু চটা” পাইলাম! 
তখন বেল! আধিক হওয়ায় উল্ত চটীতে আহারাদি সারিবার জন্য 
উঠিলাম। আহীরান্তে বিশ্রাম লাভ করিলাম । 

বৈকালে পুনরায় রওনা হইলাম। এখান হইতে প্রায় ২ 
মাঈল পথ এক উচ্চ পর্ননতৌপরি আরোভণ করিয়। “সোনাল। চটী” 
. পাইলাম । তথা হইতে আারও ২ মাইল আসিয়। “জয়কান্তি চটা” 
এস্থান হতে কর্ণপ্রয়াগ ২ মাইল দুরে অবস্থিত । আমরা সন্ধা! 
উত্তীর্ণ হইবার অল্পক্ষণ পরেই কর্ণ প্রয়াগে পঁ্ছিলাম । 

এইস্থানে কর্ণ-গঙ্গ অলকানন্দা সহ মিলিত। হইয়াছে | কর্ণ- 
গল্পার অপর. এক নাম পিণ্র গল্গা। সঙ্গম ঘাটের জল স্পর্শ 
করিলাম । এখানে গঙ্গোন্তরী ও যমুনোত্তরীর জল কিনিতে পাওয়া 
যার়।* শামি সেই গঙ্গোন্তরীর ও যমুনোন্তরীর জল একটা জল- 
পাত্রেপুর্ণ করিয়! এ পাত্রের মুখ দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিলাম. । উক্ত 
জল কলিকাতায় আনয়ন পূর্বক যখন তিন মাস পরে: ৬শারদীয়া 
মহাপুজার পূর্বেন রামেশ্বর ধামে গমন করি, তখন এ জল রামেশ্বর 
দেবের মন্তরকে সেচন করি। অনেকে হরিদ্বার বা ভ্ববীকেশ হইতে 
জল আনিয়। সাগর্্গমে কপিল স্ণির মস্তুকে ঢালিয়। থাকেন । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । চিন 


সঙ্গম ঘাটের সোপানোপরি এক বৃহণ্ড অশ্ব বৃক্ষ রহিয়াছে । 
এ অশ্ব বৃক্ষ বহুকালের পুরাতন । যাত্রিগণকে উহাতে জলদান 
করিতে ভয়। সঙ্গম ঘাটের জল বেশ স্থির, 'মুদ্ুমন্দ গতিতে 
প্রবাহিত হইতেছে । এইস্থানে নদী তেমন গল্ভীর নহে । যাত্রি- 
বর্গ স্বচ্ছন্দে ন্ন'ন করিতে পারে। এ্থানে এক শিবলিঙ্গ মৃদ্তি 
দেখিল্লাম। পান্ডাপ্রমুখা্থ অবগত হইলাম যে, কর্ণ এখানে 
আসিয়া এ মুক্তি স্থাপন পূর্বক কঠোর তপস্তা করেন। তথায় 
এক কুণ্ড দেখিলাম । উহার নাম কর্ণ কুণ্ড। কথিত আছে, 
এম্ঠলে বসিয়া মহাত্সা কর্ণ বুশত স্থৃবর্ণ মন্দির ব্রাহ্মণগণকে দান 
করিয়াছিলেন । দানের জন্যই কর্ণ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
সন্ধ্যাবন্দনাদি ঘাটে বসিয়া সমাপন করিলাম! পরে বাসায় 
আসিয়া জলঘে।গ সারিয়া কর্ণ প্রয়াগ দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। 
এখানে বাঁজার, দোকান, ডাকঘর, থান! প্রভৃতি যেরূপ প্রাত্যেক 
সহরে গাকে সেইরূপ আছে! ২৩ টা ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের 
বাবস্থা ও দেখিলাম । এই সকল সদাত্রতে সাধু সন্ধ্যাসী ও 
দরিদ্র যাত্রিবর্গকে আহার্ধা প্রদন্ত হয়। এখানে একটী চিকিৎসা- 
লয়ও আছে। তথায় বিনামূল্যে গ্ঁষধ বিতরিত হয়। বাজারে 
প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সমুদয় পাওয়া যায়। আমর! বাজারের 
নিকট এক বাসা লইলাম সে রাত্র দোকান হইতে মিষ্টান্ন কিনিয়া 
আহার করিলাম । পরে ভগবানের নাম স্মরণ করয়া শয্যা গ্রহণ 
করিলাম । এই কর্ণ প্রয়াগে অল্প জলকষ্ট পাইলাম ; কারণ এখানে 
কোনও ঝরণা নাই এবং নদীগর্ভ' সহর হইতে বহু নিন্ে । 


৯০ চতুধ্ণীম ও সপ্ততীর্থ । 

২৫শে জৈষ্ট, রবিবার_-অগ্ভ শব্যা ত্যাগ করিতে অল্প 
বিলম্ব হইয়াছিল। প্রাতঃকৃতা সমাপন করিয়া যাত্রা করিতে 
বেলা প্রায় ৭ট! বাজিরা গেল। এই কর্ণ প্রয়াগ হইতে ছুইটা 
পথ দুই দিকে গিয়াছে । একটী পথ দক্ষিণাভিযুখে কর্ণগ্গার 
ধার দিয়া রামনগরে আসির। পড়িয়াছে এবং তথা হইতে ফাত্রিগণ 
রেলগাড়ী ধরিয়া থাকে । অপর পথটা অলকানন্দীর ধার দিয় 
রুত্রপ্রয়াগ অভিমুখে গিয়াছে এবং তথা হইতে শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ 
ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া যাত্রিগণ হরিদ্বারে উপনীত হয়। তবে 
কর্ণপ্রয়াগ হইতে রামনগরের পথে যাওয়াই বিশেষ স্থবিধা- 
জনক। একটী কথ। এখানে বলিবার আছে । উত্বরাখণ্ডের এই 
পঞ্চপ্রয়াগ, এমন কি যত স্থান পরিভ্রমণ করিলাম, তন্মধ্যে দেব- 
প্রয়াগের ন্যায় সুন্দর স্থান আর দেখিলাম না । কর্ণপ্রয়াগ হইাতে 
প্রায় ২ মাইল আসিয়া “সেমেলী চটী” পাইলাম । এখানে চণ্ডা- 
কাদেবীর এক মন্দির আছে । 
তথা হইতে কিয়ৎুদ্ুরে আটাগর পদী প্রবাহিত হইতেছে । সেমেলী 
হইতে ২ মাইল আসিয়া “শিরোলী চটা ।” পথি মধ্যে কতপ্রকার 
বনফুল দেখিলাম । স্থানে স্থানে পক্ষিগণ কলরব করিতেন । 
অদূরে পর্বত শিখর হইতে ক্ষীণতোয়৷ নদী সকল খরত্রোতে 
নিম্বে নাময়া আসিতেছে ও তছুপরি সু্ধ্যকিরণ পতিত হওয়ায় 
উহ! রজতাভা ধারণ করিয়াছে । প্রকৃতির 'এই সকল দৃশ্ম 
বড় মনোমুগ্ধকর । আরও ২মাইল আসিয়া এক চটী পাইলাম । 


প্রথম পরিচ্ছেদ | .. ৯৯ 


উহার নাম “সিমুলিয়৷ চটটা”। এইখানে আহারাদি সারিয় 
কিয়ত্ক্ষণ বিআমলাভি করিলাম । 

সকালে শধ্যাত্যাগ করিতে বিলম্ব হত্যয়ায় যাত্রা করিতেও 
বেল। হইয়াছল ; সেজন্য অধিক পথ অগ্রসর হইতে পারি নাই। 
বৈকালে বেল ৩টা বাজিলেই আমরা বহির্গত হইলাম । সিমুলিয়। 
চটা হুহতে প্রায় ৭ মাঈল পথ আসিয়া সন্ধ্যার কিছু পুরেৰ “আদ 
বদরিতে” উপস্থিত হহলাম। এই সাত মাইল পথের মধ্যে 
কোথাও একটী চটি দেখিতে পাইলাম না । এই জনমানবহীন 
পথ অতিক্রম পূর্বক আদবদরীতে আসিয়া লেকালয় দেখিলাম। 

প্রথমেই আদি-বদরিকানাথ দেবকে দর্শন করিতে যাইলাম। 
মন্দির মধ্যে ভগবান্‌ বদরিকানাথের ে মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, 
উহা! তাহার যোগকালীন সুন্তি। নররূপী নারায়ণ নিমীলিত, 
নয়নে নিবিষ্টচিন্তে যোগাসনে বসিয়া আছেন। দেবগণ ত্রাভার 
চতুর্দিকে সমাসীন। উপরিভাগে বুষভারাঢ মহাদেব ও তৎপার্থে 
গৌরাদেবী রহিয়াছেন। হর পাববতীকে যোগতন্থ বুঝাইতেছেন। 
সম্মুখে অপর এক কক্ষে হুরপার্বব্তী ও কাণ্ডিক গণেশের মৃদ্তি 
বিদ্ভমান। এই মন্দির বুকালের পুরাতন বলিয়া বোধ হয় 
এতদ্বতীত আারও অনেক ভগ্নপ্রায় মন্দির দেখিলাম । তাহাতে 
ও অনেক দেবদেবীর যুক্তি রহিয়াছে । আদিবদরকানাথের 
পুজার্চনা সারিয়৷ বাসায় আসিলাম। এইখানে রাত্রি অতবাহিত 
করিলাম । 

এই আদি-বদরীতে অনেক পাহাড়ীর বাস আছ্ছে। ইহা একট 
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২ চতুর্ধাম ও অপ্ততীর্থ। 


ক্ষুদ্র গ্রাম। . এখানে অনেকগুলি দোকানও আছে । একটা 
ধশ্মশীলাও আছে । এই সকল পথে অনেক ধশ্মশালা স্থাপিত 
আছে। ৭০ 

২৬শে জৈন্ঠ, সোমবার--প্রভাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, 
তবে বৃষ্টিপাত হউতেছিল না । জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, অল্প বেল 
হষ্লেই রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রথর হয়। রৌজে পথ অতিক্রম 
করিতে বড়ই কষ্টবোধ হয়। আবার এদিককার পথে সর্বত্র 
ঝরণা ন। থাকায় যাত্রিগণকে তুষগীয় অতিশয় ক্লেশভোগ করিতে 
হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ধন্মাতা। সমৃদ্ধশালী 
বাক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক ধর্দমশাল! ও জলশাল৷ গাকায়, 
যাত্রিগণের কষ্টের অনেক লাঘব হয়। তৃষ্ণার্ত পথিকগণ 


সেই সকল সাধু মহাত্মাদিগের কুপায় জলপান করিয়। তৃষ্ণ দূর 
করিতেছে ! 


কিয়দ্দ,র বাইয়া আমাদিগকে এক প্রকাণ্ড চড়াই আরোহণ 
করিতে হইল। তখন আকাশ মেঘারৃত থাকায় বাহকদিগের 
বড় বেশী বেগ বোধ হইল না । সেই চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় 
৩॥০ মাইল পথ আসিয়। আমরা “গোয়াড় চটী” পাইলাম। এখানে 
দাণ্চিবাহকেরা অল্প বিশ্রম পুর্ববক পুনরায় চলিতে লাগিল । 
খানিক পথ অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় এক পশলা খুব বৃষ্টিপাত 
হইল ; তবে উহা! হধিক্ষণ স্থায়ী ছিল না। এখান হইতে পথের 
পার্খে বিজন বন। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল যেন বিশ্ব- 


দি ্শ্র 
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আছে। স্থানে স্থানে পক্ষিগণের কলরব শ্রুতিগোচর হইতে 
লাগিল । স্থানে স্থানে অনেক আত্রবুক্ষ দেখিলাম, তাহীতে 
অসংখ্য স্থুপন্ধ আআফল ছুলিতেছে। কোথায় একটা ক্ষুদ্রকায়া 
নদী বহিয়া যাইতেছে । অদূরে অনেকগুলি তুষারাবৃত পর্ববতশুন্গ 
দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এইরূপ মাইল খানেক পথ চল্সিবার 
পর একটা সপ্‌ সপ্‌ শব্দ শুনিতে পাইলাম ।- প্রথমে মনে 
হইল যে প্রবল বেগে ঝটিকা বহিতেছে। তার পর শৃন্যপথে দৃষ্রি- 
নিক্ষেপ করিয়। দেখি যে অতি বৃহ একপাল শকুনি উড়িয়া আসি- 
তেছে। তাহাদের কি ভীষণ আকৃতি ! তাহারা বসিলেও মানুষের 
অপেক্ষা বৃহত্ড হইবে । তাহাদের বর্ণ বহুবিধ-ষথা লাল, নাল, 
সাদা, হলদে ইত্যাদি । সেরকম শকুনি এ প্রদেশে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এত শকুনি এখানে মাসিবার কারণ কি তাহা 
বুঝিতে পারিলাম না । দাণ্ডিবাহকদিগকে জিজ্ঞাস। করায় তাহারা 
নলিল যে, নিকটবর্তী কোনও স্থানে স্বৃভ গে! মহিষ বা অন্য কোন 
জন্ত পড়িয়া আছে, তাহার! এ মৃত দেহ ভক্ষণ করিতে আসিতেছে । 
দাণ্ডিবাহকেরা দাণ্ডি একন্থানে নামাইয়া রাখিল | পরে যখন এ 
সকল শকুনি এক পর্বতোপরি বসিল, তখন পুনরায় আমরা! 
চলিতে আর্ত করিলাম । বেলা প্রায় ১১টার সময় এই বিজন 
বনের মধ্যে এক. চটী পাইলাম | জঙ্গলের ভিতর অবস্থিত 
বলিয়া উহার নাম “জঙ্গল চটা”। এই স্থানকে “দিবালী” বলে । 


দেখিলাম এখানে জন কতক পাহাড়ীদের বসবাস আছে । চীতে 
হাঙ্সাঙাতা হাশচঘ দেবাঞ লিক আচ | আতা আক ভাখ্জন।টে 


৯ম চতুধাম ও সপ্ততার্থ। 
সারিবার উদ্ধ্যোগ এখানে করিলাম । আহারান্তে অল্প বিশ্রাম 
লাত পুর্ববক বৈকলে জঙ্গল চটা পরিত্যাগ করিলাম ! উক্ত 
চটা ছাড়াইয়া। অল্প লোকালয়ের আন্তাস পাওয়। গ্েল। প্রায় 
অদ্ধমাইল আসিয়া রামগঙ্গ। পাইলাম । হহা একটা ছোট নদী। 
এই নদার ধারে অনেক পাহাড়াদের ঘর বাড়ী দেখিতে পাইলাম ।' 
এস্থান হইতে মেলচৌরা ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। পথে আসিতে 
আসিতে জনকয়েক বাহকদিগের সহিত দেখা হইল । তাহার। 
মেলচৌরী হইতে বাত্রা পৌছাইয়। আসিতেছে । তাহার। 
বলিল যে,কয়েকটী মাজীকে মেলচৌরানে পৌভাইয়। আসিতেছি। 
তখন সন্ধা। আগত প্রায় । পশ্চিমগ্রমণ লোহিতবর্ণ ধারণ করি- 
য়াছছে। বাহকদিগকে দ্রুত চলিতে বলিলাম । তাহার] সন্ধ্যা- 
কালে আমাকে মেলচৌরীতে লইয়। আসিল । মেলচৌরীতে 
উপস্থিত হইয়া এক চটাতে ভাশ্রয় লহলাম । 

চটাতে উঠিয। দেখে যে তথাকার ঘরগুল যাত্রগণে 
পরিপূর্ণ । চটাওয়ালা আমার জন্য কোন গতিকে অল্পস্থান 
ঠিক করিয়। দিল।  এন্থানে আসিয়া মামার কয়েকজন 
আত্বায়ার সঙ্গে দেখা হইল । তাহারা কিয়্ক্ষণ পুকেব 
এখানে আসিরাডেন।  তীহাদিগকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত 
আনন্দ হইল। সে রাত্র তাহ।দিগের সহিত পথের বিবরণ : 
অন্গন্ধে নানীবিধ-গল্প করিয়া অতিবাহিত করিলাম । 

এই মেলচৌরীতে দাণ্ডি গ্রভৃতির বাহকগণকে তাহাদের 
ওাপা টাক। চুকাইয়। বিদার দিতে হয় .ও পুনরায় অন্যান্য 
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বাক নিযুক্ত করিতে হয়। এই স্থানের এরূপ প্রথ। যে 
গাড়োয়াল জেলার কুলি জালমোরা বা কুঁমায়ূন জেলায় 
যাবে না। অগত্যা সকল যাত্রীকে এখানে আসিয়া বাহক 
ও কুলিগণকে তাহাদের প্রাপ্য টাকাকড়ি চুকাইয়। দিতে 
হর। এই মেলচৌরী গাড়োয়াল জেলার শেষ সীমানা । আমি 
দাণ্ডিবাভক, পাচক ও বোঝাওয়ালার সমস্ত প্রাপ্য মিটাইয়া 
দিলাম। পরে সেখানকার চৌধুরী অপর চারিজন বাহক ও 
অপর একজন বোঝাওয়ালা আমার জন্য নিযুক্ত করিয়৷ দিল। 
এখান হইতে তাহার! আমাকে শ্রীকোট পর্যন্ত লইয়। যাইবে 
এট বন্দোবস্ত হইল। বলিতে ভুলিয়াছি বে পুরাতন পাচকের 
পরিবঞ্ডে এক নুতন পাঁচক নিযুক্ত করিলাম। মেলচৌরী 
হতে ভ্রীকোটের দূরত্ব প্রায় ৩২ মাইল পথ হইবে। এই, 
অল্প পথের জন্যই বাহকগণ ২০২ বিশটাকা লইল। দেখিলাম 
এখানকার চৌধুরী যাত্রিগণের নিকট অবলর বুঝিয়া দ্বিগুণ মূল্য 
আদায় করিয়। লয় । তজ্ভন্ত--অনেকেই এখান হইতে শ্ীকোট 
হাবধি পদক্রজে যাইয়া থাকে । 

২৭শে জোষ্ঠ, মঙগলবার_-প্রভাত হইবামাত্রই আমার 
আত্মীয়গণ যাত্রা] করিলেন। আমি অল্প বেলায় বহির্গত 
হইলাম। এক্ষণে আমার সঙ্গে নূতন বাহক চতুষ্টয়, নূতন 
বোঝাওয়াল৷ ও নূতন পাচক। আসিবার কালে পুরাতন 
লোকদিগকে কিছু দিয়া আনিলাম। তাহারা অতি অল্প 
পাইয়াই সন্ধষ্ত দেখিলাম । * 


৯৬ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


এই মেলচৌরীর ধার দিয়া রামগঙ্গা নদী প্রবাহিত 
হইয়াছে । এইস্থান এক পব্বতোপরি অবস্থিত। এখানে দোকান 
হাট সমুদয়ই আছে। এখানে দেখিলাম গাড়োয়াল ও কুঁমায়ুন 
. এই উত্তয় জেলার অধিবাসী রহিয়াছে । অনেক কুলি, পাচক, 
সান ইত্যাদি এস্থানে যাত্রিবর্গের জন্য অপেক্ষা করিতেছে । 
অশও অনেক এখানে আছে । কেহ কেহ মশ্বারোহণে এই 
পথ অতিবাহিত করে। 

মেলচৌরী ছাড়াইয়! প্রায় ২ মাইল আসিয়া আমাদিগকে 
এক ভীষন চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইল। এই চড়াই আরোহণ 
করিতে দাণ্ডিবাহকের৷ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পথিমধ্যে কোথা ও 
ছায়াযুক্ত স্থান নাই। একেতো পার্বত্য পথ, তাহার উপর 
আবার রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ। পিপাসায় সকলেই কাতর 
হইয়া উঠিল। আমাদিগকে তারপর এক ঢালু উত্রাই নামিতে 
হইল। সেই উৎরাই 'নামিবার পর এক চটা পাইলাম । 
উহার নাম “রিউয়ারী চটী ।" মেলচৌরী হইতে এই ৯ মাইল 
পথে আর কোন চটী দেখিলাম না| রিউয়ারী চটাতে আসিরা 
বাহকগণ কিয়তকাল বিশ্রাম করিল। আমিও নিকটস্ 
ঝর্ণা হইতে জলপান করিলাম । এই পাবনত্য পথে ঝরণার 
জল কি সুমধুর ! এই শীতল ও সুমি জল পথশ্রম দূর 
করিবার একমাত্র উপায়। এখান হইতে রাস্তা কেবল 
উত্রাই, স্থানে স্থানে দু'একটা মাত্র চড়াই । ক্রমে যতই 
অগ্রবর্তী হইতে লাগিলাম, ততই শীতের প্রকোপ স্কাস হউতে 
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লাগিল £ এই জন্য গাড়োয়াল জেলার লোক অন্য কোন 
স্থানে যাইতে চাহে না। প্রায় 8 মাইল আসিয়! “তিউয়ারী 
চা” পাইলাম । সকলেই শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম। 
বাহকগণও আর চলিতে পারিল না। তাহারা সকলেই 
স্নানাহারের চেষ্টায় গেল । আমিও উক্ত চট্টাতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলাম । 

এ চটটীতে উপস্থিত হইয়া দেখি বে, আমার আত্মীয়ার! 
কিয়কাল পুর্বেবে তথায় আসিয়।  পুছিয়াছেন। সেদিন 
তাহারা 'আমার আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন । তীর্থক্ষেত্রে 
অন্যের দ্রব্য আহার করিতে নাই ; স্থতরাং আমি তাহাদিগকে 
দোকান ও বাজার হইতে চাউল, দ্বৃত, কপি, ইত্যাদি আহাধ্য 
দ্রব্য কিনিয়া দিলাম। সেখানে মতস্যও  কিনিতে পাওয়া 
যায়; তবে সেদিন একাদশী তিথি বলিয়। মৎস্য লইলাম না। 
তাহার! পাকাদদি করিলেন। প্রায় মাসাবধি কাল এই পাহাড়ী 
পাচকের হাতের রান্না খাইতেছি এবং সে রান্না আর কি-_- 
একটু আলু ভাতে, মুগের ডাল সিদ্ধ ও কচিৎ একটু তরকারী । 
উহাতে আমার মুখের তার বদলাইয়। গিয়াছিল। আজ 
প্রথমতঃ বাঙ্গালী রমনীর হাতের রন্ধন এবং তাহাঁর উপর 
নানাপ্রকার বাগ্তন পাইয়৷ বড়ই পরিতোষের সহিত আহার 
সম্পন্ন করিলাম । আহারের সময় তাহারা আমার নিকটে 
বসিয়া আমার কি প্রয়োজন তাহা জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন । 

আহারান্তে অল্লক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাহাদের পর্করেই 


৯৮ . চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


আমি বহির্গত হইলাম । আসিবার সময় শুনিলাম, তাহাদের 
মধ্যে কয়েকজন বিধবা থাকায় তীহার! সেরাত্র উক্ত চটটাতে থাকিয়া 
পরদিন প্রভাতে তথা হইতে যাত্রা করিরেন। পথিমধ্যে 
এক স্থানে এক শিব মন্দির দেখিতে পাইলাম; তথায় বুড়া 
কেদারনাথ রহিয়াছেন। তীহার মন্দিরটা সংস্কারাভাবে জীর্ণ 
হইয়। গিয়াছে । নিকটেই এক পর্ণ কু্ীরে উহার পুজারী 
বাস করেন। ঠাকুর ও পুজারী_-উভয়েরই অবস্থা! সমান 
দেখিলাম এখান হইতে রামগঙ্গা ' অতি নিকটে । আশে 
পাশে ২১টা গ্রাম আছে। খানিক পথ আসিয়া দেখিলাম 
পাহাড়ীরা এক শব বহন করিয়া গঙ্গার তীরে লইয়া যাইতেছে। 
এ শবের সঙ্গে অনেক পাহাড়ী চলিয়াছে। তাহাদের 
প্রত্োকেরই হস্তে এক এক খণ্ড কান্ঠ রহিয়াছে । আমি 
দাস্ডিবাহকগণকে উহাদের কাষ্ঠ বহনের উদ্দেশ্য কি: জিজ্ঞাসা 
করিলাম । তাহার। বলিল যে, এ ম্বৃত ব্যক্তি একজন ধনী 
লোক হইবে। যে সকল লোক কাণ্ঠখণ্ড হস্তে লইয়া এ 
শবের সঙ্গে যাইতেছে, তাহারা কেহ কেহ এ মৃত ব্যক্তির 
প্রজা এবং কেহ কেহ বা প্রতিবাসী হইবে। তাহারা এঁ 
কাষ্ঠখণ্ড সকল তাহার চিতায় নিক্ষেপ করিয়া স্ৃত ব্যক্তির 
বিদায়কালীন সম্মান দেখাইবে। পরে অশোৌচান্তে ম্বত ধনীর 
আত্তীয় স্বজন এ সকল লোকদিগকে ভোজন করাইবে। 

প্রায় ৪ মাইল আসিয়া আমরা “লালধি চটাতে” উপস্থিত 
হইলাম । তখন দিবা অবসাসপ্রায় দেখিয়া আর . অধিকদূর 


প্রথম- পরিচ্ছেদ । . ৯৯ 
অগ্রসর না হইয়া! এই চটাতে নিশা যাপনার্থ উঠিলাম। এখানে 
দোকান হইতে লুচী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি কিনিয়া আহার করিলাম। 
আহারান্তেই নিদ্রাদেবীর শরণীপন্ন হইলাম । 

২৮শে জৈষ্ঠ, বুধবার-_প্রভাতে পুনরায় যাত্রারস্ত করিলাম । 
এখান হইতে : পথ বেশ পরিফষার পরিচ্ছন্ন। এক্ষণে 
আমাদিগকে ক্রমশঃ নীচে নামিতে হইতেছে । প্রায় ৫ মাইল 
আসিয়া “লাওলা চটা” পাইলাম । তথা হইতে ৩ মাইল 
আসিবার পর “ভিকাসেন চটি” | এখানে আহারাদি সারিয়! ' 
লইলাম । 

অপরাহ্ছে ভিকাসেন চটি ত্যাগ করিলাম । পধি মধ্যে এক 
নদী পাইলাম । এ নদীর. উপর সেতু ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছিল। 
তখন জল অল্প থাকায় বাহকগণ এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া নদী 
পার হইল! বর্ধাকাল হইলে উহা পার হইতে পারিত না। 
নদীপার হইয়াই শ্রীকোট পর্বত পাইলাম । অতি সন্তর্পণে 
নদীত্ীর হইতে বাহকেরা পর্ববতোপরি আরোহণ করিতে 
লাগিল। ঘাটে দেখিলাম অনেক পাহাড়ী স্ত্রীলোক জল 
লইতে আসিয়াছে । বুঝিলাম নিকটেই কোন গ্রাম আছে। 
সন্ধণার সময় আমরা শ্রীকোটে পঁহুছিলাম। এস্থানে উপনীত 
হইয়। নৃততন বাহক চতুষ্টয়ের, ঝোঝাওয়ালার ও পাচকের প্রাপ্য 
অর্থ মিটাইয়া দিলাম । এখান হইতে “রামনগর” ৩৮ মাইল 
দূর হইবে। গরুর গাড়ী ভিন্ন এখানে অপর কোন যান পাওয়া 
যায় না। আমি ১১২ এগার টাকায় একখানি উৎকৃষ্ট গো-শকট 


১০০ চতুধণম ও অপ্ততীর্ঘ। 

ভাড়া করিলাম । আমি যে দাণ্ডি ক্রয় করিয়াছিলাম তাহ! 
উক্ত গোশটকের চালককে ২২ ছুই টাকায় দিয়াছিলাম ; 
কারণ এ দাণ্ি কলিকাতায় লইয়া আসিতে সুবিধাজনক 
বিবেচনা করিলাম না। রাত্রে এঁ গাড়ীতেই আমার বিছানা, 
ট্াঙ্ক ইত্যাদি লইয়া থাকিলাম। সেরাত্র তালরূপ দিড্রা লাভ 
করিতে পারিলাম না। 
.. ২৯শে জোষ্ঠ, বৃহস্পতিবার-অতি  প্রত্যুষেই শকট 
চালককে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলাম শ্রীকোট হইতে 
পূর্বরাত্রে পথে আহারের জন্য কিঞ্চিৎ চাউল, ডাল ইত্যাদি 
আহাধ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়াছিলাম। সেদিন ২০ মাইল 
পথ আসিয়া সন্ধার পূর্বে “গোদরী চটা” পাইলাম । পথিমধ্যে 
এক জায়গায় 'বেলা দ্িপ্রহরে আহারাদি সারিয়া লইয়াছিলাম । 
রাত্রিকীলে এ চটাতে না উঠিয়। গাড়ীতেই নিদ্রার ব্যবস্থ। 
করিলাম । 

৩০শে জৈন্ঠ, শুক্রবার-_-অদ্য প্রভাত হইবার ঘণ্টা তিন 

পূর্বেবেই চালক রাত্রি ঠিক করিতে ন! পারায় গাড়ী চালাইয়া 
'দিল। কিয়ন্দুর অগ্রসর হইতে না হইতেই মুসলধাঁরে বারি- 
বর্ণ আরগু হইল। দেই আলোকবিহীন পথে বলদদয় 
গাড়ী টানিতে লাগিল। আমি চালককে গাড়ী থামাইতে 
বলিলাম। আমার গাড়ীর অগ্রপশ্চাতে আরও ৩৬।৪ খানি 
গাড়ী ছিল ; তাহাতে বিভিন্ন দেশীয় কয়েক জন যাত্রী ছিল । 
সই সকল গাভীতে লছনের "আলোক ছিল : এখং হাতেই 
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আধারে আলোক হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বৃহ্থি খামিয়া 
যাইল। খন পুর্ববাকাশ অরুণের সংস্পর্শে ঈষদ্রক্ত বর্ণ 
ধারণ করিয়াছে । চতুদ্দিক পক্ষিগণের কলরবে নিনাদিত 
হইতেছে । বারিবর্ষণান্তে প্রভাতের মৃদু সমীরণে শরীর পরিতৃপ্ত 
হইতে লাগিল। প্রায় ১১ মাইল পথ আসিয়া আমরা 
“সাওরাল চটীতে” উপস্থিত হইলাম । এই চটাতেই আহারাদি 
করিয়া লইলাম। এখান হইতে রামনগর ফেঁশনের দুরত্ব 
মোটে ৭ মাইল। আহারান্তে পুনরায় রওন! হইলাম । 
পথিমধ্যে অনেক আত্রকানন দেখিলাম | সন্ধ্যাকালে আমরা 
“রামনগর ফ্টশনে” পঁুছিলাম । তথায় খাদ্য দ্রব্য বড় 
কিছুই পাওয়া গেল না। নিকটেই এক আব্রকানন দেখিতে 
পাইলাম । সেখান হইতে সদ্য উন্মুপিত আত্রফল ক্রয় করিয়া 
রাত্রে আহার করিলাম। সে রকম শ্ত্রপক ও সুমিষ্ট আত্রফল 
এসব দেশে পাওয়া বড় কঠিন। রাত্র ২০ টার সময় দ্রেণ 
ধরিলাম। এই রামনগর ফেশন রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন 
লাইনের অন্তর্গত একটী স্টেশন । এখান হইতে কাশীপুর, 
বাজপুর প্রভৃতি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়। পরদিন সকাল ৭॥০ 
টা (৩১শে জোষ্ঠ, শনিবার ) লালকুয়া জংশন ফ্টেশনে 
আসিলাম ৷ এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া বেরিলি বিভাগের 
ট্রেণে আরোহণপুর্বক বেলা ১৯॥০ টায় বেরিলি জংশনে 
আসিলাম । তথ! হইতে ডাক গাড়ীতে আরোহণ করিয়া 
২২০ ৯৭৩ লী ভিনকাকখহী আখনিহা উপন্সযিত ভইলাম। 
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আমি দাগ্ডিতে করিয়া ৩০ দিনে ৬কেদারনাথ ও 
বদরিকানাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম । দাণ্ডিবাহক 
দিগের নিকট অবগত হইলাম যে, এত শীত্ব কেহ একেদারনাথ 
ও বদরিকানাথ দর্শন করিয়া! ফিরিতে পারে নাই। যাহারা 
পদব্রজে গমন করিয়া গাঁকেন তাহাদের দেড় মাসেক্টী অধিক 
সময় লাগে। কাণ্ডি বা ঝাম্পানে যাইলেও প্রায় ৪০ দিন 
সময় যায়। 

ভগবান্‌ বদরিকাঁনাথের কি এক অপূর্ব্ব মহিমা ! কত 
শত বৃদ্ধ নর নারী, যাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে ইহারা 
কদাচ বিষুরক্ষেত্রে যাইতে সমর্থ হইবে না, তাহারাই নিরাপদে 
প্রীভগবান্‌ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে । ইহা আমি 
স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলাম। এই সকল ব্যাপার সন্দর্শনে ও 
আমিও বা কি প্রকারে এই দুর্গম কৃচ্ছপাধ্য পথ অতিক্রম. 
পুর্ব্বক শ্রীতগবানের দর্শন লাভ করিলাম, তাহংতে__ 

“হ্বষিত শরীর মুহুমুঃ মষ্ 
হৃধিত আবার আবার স্মরিয়! 1৮. 





ভিত্রতীল্্ নন্দ ॥ 


রামেশ্বর তীর্থাভিমুখে । 


উত্তরাখণ্ডে পরিভ্রমণ করিয়া ্রত্যাবর্তনকালে কর্ণপ্রয়াগ 
হইতে গঞ্োত্তরী-_যমুনোত্তরীর পূতবারি লইয়া আসি। তিন 
মাস স্বগৃহে অবস্থানপূর্বক সেতুবন্ধে যাইবার জ্ন্য মনস্থির 
করিয়া! লইলাম। তথায় গমন করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য, উপরি 
উক্ত পুতবারি ৬রামেশ্বরের মন্তকোপরি সেচন করিবার 
বাসনা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল ; তাহার উপর সে 
বহর কালশুদ্ধ থাকায় আরও. স্থৃবিধা হইল । শারদীয়! 
মহাপুজার ছুই দিন পূর্বে বাত্রা করিবার দিনস্থির করিলাম । : 
এবার 'আমার এক আ্ধণ বন্ধুকে আমার সঙ্গে লইলাম। 
তাহার অধিকাংশ ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইল। 

সন ১৩২৬ সালের ১২ই আশ্বিন, সোমবার, অপরাহ্ণ 
& ঘটিকায় উক্ত বন্ধু-সমভিব্যাহারে হাবড়া ফ্টেশনাভিমুখে 
রওনা হইলাম । তথায় যাইয়া ঢুইখানি রাজমহেন্দ্রীর টিকিউ 
মান্দীজগার্ী মেলে যাইবার জন্য ক্রয় করিলাম । অপরাহ 


১০৪ চতুধণম ও সগ্ততীর্ঘথ। 


করিল । বাম্পীয়-যাঁন অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া 
যথাকালে খড়গপুর জংশন ষ্টেশনে ত্যাসিয়া থামিল। তথা 
হইতে গাড়ী ক্রমে ক্রমে দাতন, বালেশ্বর, ভদ্রক প্রভৃতি অতিক্রম 
করিয়। খুরদা রোড ফ্েশনে আসিল । এইস্থান হইতে একটা 
লাইন বরাবর শ্রীঙ্ষেত্রাভিমুখে গিয়াছে । অনেকবার পুরুষোত্তম 
দর্শন হইয়াছে বলিয়া এবার আর এখানে অবতীর্ণ হইলাম না। 
কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইয়া আমরা চিন্কাহ্দ দেখিতে পাইলাম। 
তারপর ওয়ালটেয়ার ইত্যাদি ফেঁশন ছাড়াইয়া ১৩ই শাশ্রিন, 
মঙ্গলবার প্রায় রাব্র ৮॥” ঘটিকায় রাজমহেন্দ্রীতে উপনীত 
হইলাম। 

এই রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী জেলার এক প্রধান নগর। 
এখান হইতে সমুদ্র অনেক দুরে অবস্থিত; কিন্তু গোদাবরীর 
দুরত্ব এক ক্রোশের অধিক হইবে না। সহর ফ্টেশন হইতে প্রায় 
এক মাইল হইবে। এখানে কোটা-লিঙ্গ মহ!দেবের মন্দির রহি- 
যাছে। এস্থানে অনেক দ্রষ্টব্য তীর্থ আছে । কথিত আছে যে, 
একদ| কোন হিন্দু নরপতি এই রার্জমহেন্্রীকে আর্ধ্যাবর্তের 
বারাণসী সদৃশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এক পর্ববত হইতে কোটা 
লিঙ্গ প্রস্তুত করাইতে ছিলেন ; তখন দেবগণ উহা হইতে একটা 
শিবলিঙ্গ অপহরণ করিয়া নরপতিকে বিফলমনোরথ করেন । 

দে রাত্র আমরা এক হিন্দু হোটেলে যাইয়া- উঠিলাম। 
পরদিন প্রাতঃকালে গোদাবরীতে স্নান করিতে ধাইলাম । ইহাতে 
আখান ককিলি- হালা ভহ । ৫৯ হাটী ভাালভতলাম 7হা সী 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১০৫ 


পুণ্যতোয়া নদী আছে তাহাদের অন্যতম! ও পুরাপোক্ত থে নরটা 
বিষণপাদপ্রসূতা নদী আছে, তাহাদেরও মধ্যে অগ্তাতমা ; জতরাং 
এই পুণাপ্রদ নদীর নাম যে গোদাবরী (গাম, স্বর্গ দদাতি ইতি 
গোদা তাস্ু বরী শ্রেষ্ঠা ) হইয়াছে, .তাহাতে বাক্যার্থ কোনরূপে 
অসমন্ব দোষে দুষিত হয় নাই। এই নদীকে গৌতম ফুনি 
্রা্মক পর্ববতে গমনপুর্রক মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া 
আনয়ন করেন । সেই জন্য ইহার অপর এক নাম গৌতমী 
গঙ্গা । ইহার উৎপত্তির বিবরণ পরে বিবৃত হইয়াছে । উত্ত 
নদীতে স্লানাদি সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিলাম । 

বৈকালে রাজমহেন্্রী পরিত্যাগ করিলাম । রেল গাড়ী 
বদল করিয়! পরদিন বেলা ৯ টায় আমরা কালহস্তী ফেঁশনে 
নামিলাম । ষ্টেশন হইতে এক মাইল দুরে সহর অবস্থিত । 
এই সহরের পার্খ্ দিয়! স্তবর্ণমুখী নদী্‌ প্রবাহিত হইতেছে। 
আমরা গেশকটে নদী পার হইলাম, জল অধিক থাকিলে 
নৌক। বাবহৃত হয়। এই রামেশ্বরের পথে মহাদেবের 
পাঞ্চভৌতিক মৃত্তি সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে, 
তন্মধ্যে এন্থানে তাহার বায়ু-মুত্তি রহিয়াছে । মন্দিরটা অনেক 
কালের, পুরাতন.। ইহার গো-পুরম্‌ বা প্রধান: এবেশপথ 
অতি বৃহ ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। এই বিশালত্ব ও কারুকাধ্য 
দাক্ষিণাতোর মন্দির সমুহের এক বিশেষস্থ। মন্দির মধ্যে 
চতুক্ষোণাকৃতি শিবলিঙ্গ মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তর বড়ই 
অন্ধকীরে আবৃত ; কারণ কোনও দিকে বায়ু বা আলোক 


/ 
১০৬ চতুধাম ও সপ্ততীর্থ। 


প্রবেশের পথ নাই। মন্দিরের চতুর্দিকেই দীপ জ্বলিতেছে । 
মু্তির উপরিভাগে এক দীপালোক রহিয়াছে । উহার এক 
বিশেষত্ব এই যে, উহা সর্বদাই বায়ুভরে ছুলিতেছে। অপর 
আলোকগুলি আদৌ নড়িতেছে না। এই জন্য এই মুগ্তি 
বায়ু মূত্তি নামে অভিহিত দেব মূর্তির সন্নিকটে এক ব্যাধ 
মুপ্তি বিদ্যমান। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, কন্নাপমম্‌ নামক 
জনৈক ব্যাধ প্রত্যহ আহাধ্্য দ্রব্য মহাদেবকে নিবেদন করিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করিত। এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে 
পর, ব্যাধের মনে ধারণা হইল যে মহাদেব এক চক্ষু হীন 
হইয়াছেন। .তখন সে নিজের এক চক্ষু উত্পাটন করিয়া 
মহাদেবের. চক্ষুতে বসাইয়া দিল। কিছুকাল পরে 
পুনরায় তাহার মনে হইল যে, হরের দ্বিতীয় চক্ষুটাও নষ্ট 
হইয়াছে । তখন সে মহাদেবের দ্বিতীয় চক্ষুঃস্থানে নিজপদ 
স্থাপনপূর্র্বক স্বীয় দ্বিতীয় চক্ষু উৎ্পাটন করতঃ মহাদেবের 
চক্ষুঃস্থলে বসাইয়া দিল। অদ্যাপি ভক্তগণ হরের চক্ষুতে 
ভক্ত ব্যাধের পদচিহ্ন দেখিতে পান। এখানকার দেবীর 
নাম জ্ঞানপ্রসন্না; অপর এক দেবী আছেন, তাহার নাম 
দুর্গা। মন্দিরপ্রবেশপথে নাগ ও হস্তীর মুক্তিঘয় প্রতিষ্ঠিত 
আছে। এই মৃগ্ডিদ্ধয়ের সম্বন্ধে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
এক নাগ ও এক হস্তী উভয়েরই মহেশ্বরের তপস্তায়, নিযুক্ত 
ছিল। নাগ মহেশ্বর-মস্তকে নিজ মনি স্থাপন করিয়া ও হস্তী 
আনীত্রল ৬০৩ ভাবা "ডাচন কবিহা ভাতার পল্জা করিত 1 একদিবস 
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হস্তীর শুগু-জল দৈবাও নাগের গাত্রে লাগায়, নাগ হস্তীকে 
দংশন করে। তীব্র বিষস্ভালায় অস্থির হইয়া হস্তীও নাগকে 
এক ভীষণ পদাঘাত করে। তাহাতে নাগের মৃত্যু হইল; 
হস্তরীও সর্পবিষে পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইল। মহাদেব উভয়ের 
পূজায় সন্তষ্ট ছিলেন ; সে কারণে তিনি উভয়কেই পুনর্জাবিত 
করেন এবং তাহাদের নামানুসারে এই স্থানের নাম কালহস্তী 
বা নাগহস্তী রাখিলেন। 

এখানে আর একটী শিবমন্দির আছে। তথায় বিগ্রহ 
মণিকুণ্ডেশ্বর স্বামী নামে অভিহিত । এখানকার হিন্দু 
অধিবাঁসিগণের বিশ্বাস যে, এই স্থানে মহাদেৰ মুমুর্যু-ব্যক্তিগণের 
কর্ণে তারকত্রহ্গ মন্ত্র প্রদান করেন । 

এখানে চতুমুখ ব্রহ্মার এক মন্ৰির আছে । ইহার নিকটেই 
এক পর্ববতোপরি ভরঘাজ মুনির আশ্রয় আছে। প্রত্যহ তথায় 
মুনিবরের পুজাদি হইয়া থাকে। পর্ববতের পাদদেশে একটি 
সুন্দর ও স্ুবৃহৎ জলাশয় রহিয়াছে; উহার ঘাট সকল প্রস্তর 
দ্বার! গ্রথিত। 

স্মার্ত ব্রাঙ্গণগণ এই তীর্থকে কাশী সদৃশ জ্ঞান করেন। 
কথিত আছে ব্রহ্মা এই স্থানে তপস্যার্থ কৈলোস পর্বতের এক 
শৃঙ্গ আনয়ন করেন ; তদবধি ইহা দক্ষিণ কৈলাস নামে বিখ্যাত । 

এখান হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে বিয়ালিঙ্গকোণা নামক 
. পর্ববতে সহঅলিঙ্গ মহাদেব আছেন । 

শিবরাত্রির সময় কালহস্তীদেবের উত্সব মহাসমারোহে 


১০৮ চতুর্ধীম ও সপ্ততীর্ঘ । 


সাধিত হয় ; তগুকালে তাহার ভোগমৃত্তি শোভাধাত্রার সহিত 
নগরে বাহির করা হয়। এ বিগ্রহের গাত্র বহুমূল্য অলঙ্কারে 
স্থশোভিত। শুনিলাম পূর্বেব উক্ত বিগ্রহের' আরও অনেক 
মণিমুক্তা ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই অপজত হইয়াছে । 

কালহস্তী ফ্টেশনের ৫1৬টি ক্ষুদ্র ফ্টেশনের পর তিরুপতি 
নামক স্থানে তিরুপতি বালাজীকে দর্শন করিতে যাইলাম। 
ফেঁশন হইতে প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া এক পর্বত পাদ- 
দেশে উপস্থিত হইলাম । থা হইতে এক মাইল পথ পর্র্বতা- 
_রোহণ পুর্ববক তবে দেব মন্দির পাওয়া যায়। ছয়টি পর্র্বত 
শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া শ্রীবাক্কট-রমণাঢলম্‌ কা শেষাচলম্‌ নামক 
সপ্তম শৃঙ্গে দেব মন্দির অবস্থিত । মন্দিরমধো চতুভূর্জ 
বিষুমৃত্তি বিরাজমান । মন্দিরের সন্নিকটে কয়েকটি ছত্রবাটি 
রহিয়াছে । স্থানে কারুকাধাময় এক সহত্স্তত্তযুক্ত মণ্ডপ 
আছে। যে পর্ববতোপরি এই মন্দির, মণ্ডপ, ছত্রবাটি ইত্যাদি 
বিছ্কমান তাহার অভ্যন্তরস্থান প্রায় সাত মাইল হইবে। এই 
পর্নতের গাত্রে কপিলতীর্থ নামে এক মনোরম জলপ্রপাত 
বর্তমান । পর্র্ধতে উঠিতে দাণ্ডি বা অপর কোন. যান পাওয়৷ 
যায় না। 

পুরাকালে প্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এস্ানে 
আসিয়| কিছুকাল বাস করেন। পরে ছ্বাপরে পাগুবগণও বন- 
বাপকালে এক বৎসর এখানে থাকেন। জ্্রানাবতার শ্রীশঙ্কর . 
যখন এস্থানে আগমন করেন, 'তখন অভ্রত্য জনসাধারণ এই 
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মন্দির শিবমন্দির বলিয়া জানিত। পরে রামানুজাচাধ্য এস্বানে 
আসিয়া বলেন, এই মন্দির শিবমন্দির নহে, ইহা বিশ্ু্সন্দির | 
তখন আচার্যের সহিত পাগডাগণের ঘোর তর্ক বিবাদ আর্ত 
হইল। অতঃপর যখন তর্ক বিবাদ কোন প্রকারেই মীমাংদিত 
হইল না, তখন রামান্ুজাচার্ধা বলেন যে, অদ্য মন্দিরদ্বার রুদ্ধ 
ধাকুক, কল্য যে মুগ্ডি দুষ্ট হইবে, সেই মুক্তিতেই তাহার পুজা 
হইবে। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, রামানুজাচাধ্য মন্দিরের 
জল যে স্থান দিয়া নির্গত হয় সেই স্থান দিয়া অণিমাসিদ্ধিযোগ্রে 
মক্ষিকারূপধারণকরতঃ মন্দিরমধো প্রবিষ্ট হইয়া বিগ্রহকে 
্রীবিষুঃমুগ্ডিতে প্ররিণত করেন! তদবধি ইহা! *বৈষ্ণবগণের 
এক প্রধান তীর্থ হইল ৷ 

এস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমরা রেলযোগে গুড়ুর জংশনে 
আঙিলাম। পরে গাড়ী বদল করিয়া ও মেল.লাইন ধরিয়! 
পরদিবস প্রাতে মান্রাজে উপনীত হইলাম। 

এই মাদ্রাজ সর কলিকাতা ও বো্ছের ন্যায় একটি উন্বধ্য- 
শালী নগর। এই নগরে অনেকগুলি স্টেশন 'আছে-- 
(১) ওয়সারমানপেট, (২) রায়পুরাম্‌,. (৩) বিচ, 
(8) এগমোর, (৫) সেপ্টণাল বা মধ্য ফ্েশন। সহরের 
ভিতর দিয়াই রেলগাড়ী চলিতেছে । এই মহানগ্ররী সমুদ্রের 
উপকূলে অবশ্থিত। সমুত্রের ধারে এক প্রশস্ত পথ আছে ১ 
তথায় ধীবরগণ সামুদ্রিক মতস্য সকল ধরিয়া আমিতেছে। 
পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের সম্মুখভাগে মাত্রাজের বন্দর সমূদ্র 


১১০ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 
বেষ্টন করিয়া নিশ্মিত হইয়াছে । ইহা! একটি দর্শনযোগ্য স্থান ৷ 
এই মাদ্রাজ সহরে এরূপ কোনও বড় নদী নাই, যাহার সাহায্যে 
বাণিজ্য দ্রব্যাদি সহরের মধ্য দিয়া আনীত বা সহর হইতে 
স্থানাস্তরিত হইতে পারে ; সুতরাং কতকগুলি ছোট ছোট খাল. 
সমুদ্র তীর হইতে কাটিয়া সহরের ভিতর আনা হইয়াছে। 
এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর । পথ সকল স্ুবিস্তৃুত ও 
স্থপরিদ্কত। বৃষ্টি হইলে পথে বেশী কাদা হয় না। এখানে 
শীতকালেই প্রায় বারিবর্ষণ হইয়া থাকে । এখানকার প্রত্যেক 
প্রশস্ত পথে ইলেক্টিক ট্রামগাড়ী, চলিতেছে। এখানে ফোর্ট 
সেন্ট, জর্জ.(., ০৫০2০) নামক ইংরাজ বাহাদুরের এক দূর্গ 
আছে। দুর্গের অন্তিদুরেই লাউভবন বিদ্যমান । পিপিল্স পার্ক 
নামক এক বৃহৎ উদ্ভান আছে; উহাতে শতাধিক কৃত্রিম হুদ 
নিশ্মিত রহিয়াছে। উদ্ভানটি দেখিতে অনেকাংশে কলিকাতাস্থ 
ইডেন উগ্ানের ন্যাফ হইবে ! এখানে যে যাদুঘর আছে, তাহাতে 
কলিকাতার মত অনেক প্রকার স্থৃত পশুপক্ষী ও নানাদেশের নানা- 
বিধ অস্ত্রশস্ত্র সভ্ভিত রহিয়াছে। পৃব্বোক্ত দুর্গের পশ্চিমদেশে সুন্দর 
পাচ্চাপার কলেজ ভবন ; এই বিদ্যালয় উদ্বারচেতা পাচ্চাপার 
মুদালিয়ার নিম্্াণ করিয়া দেন। সিনেট্হাউস, নৃতন হাইকোর্ট, 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বোটানিকেল গার্ডেন প্রভৃতি অনেক দর্শনীয় 
স্থান আছে 1 এখানে কয়েকটা মন্দির আছে; তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণের 
উপাসনার স্থান: পা র্সারখির মন্দির ও স্মার্তগণের ঈশ্বর স্বামীর 


রি রানি রর ননান রান রক 
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রাত্রে মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিলাম এগ[মোর নামক ষ্টেশন 
হইতে গাড়ীতে উঠিয়া ও দক্ষিনাভিমুখে গমন করিয়া আমরা 
ভারতপ্রসিদ্ধ কাক্চীপুরে উপস্থিত হইলাম । 

এই কাক্ধী নগরী দুই ভাগে বিভক্ত,_(১) শিবকাঞ্চী,. 
ও (২) বিষুকাঞ্চী। শিবকাঞ্ধীতে শৈবগণের ও বিষ্লকার্চীতে ' 
বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য দৃষ্ট হইল। শিবকাঞ্ধীতে মহাদেবের 
পাঞ্চভৌতিক মৃত্তির ক্ষিতিমুন্তি বিদ্ধমান আছে । এস্থানে দেবাদি 
দর্শন পূর্ববক এস্থান হইতে বহির্গত হইলাম । অনেক দ্রষ্টব্য 
বিষয় এখানে আছে। ইহা সপুমোক্ষপ্রদ তীর্ঘের অন্যতম । 
এই তীর্থের সবিশেষ বিবরণ পঞ্চম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে । 

অতঃপর আমরা চিদম্বরমে উপনীত হইলাম । ফ্টেশন হইতে 
মন্দির প্রায় দেড় মাইল পথ হইবে। এখানে মহাদেবের 
পাঞ্চকৌতিক মৃ্তির ব্যোমমৃদ্তি অবস্থিত আছে । আকাশরূপী 
মহাদেবের মন্দিরে অন্য কোন মৃন্তি নাই । এই চিদশ্বরম্‌ মুগ্তি 
মানবচক্ষুর অগোচর, ইহাকে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে হইবে | মন্দির" 
সম্মুখে এক পার্দী আছে ; সেই পর্দায় আকাশলিঙ্গ এই কয়টি 
অক্ষর লিখিত আছে। পর্দা সরাইলে কেবলমাত্র প্রাচীর দৃষ্টি 
পথে পতিত হয়। এই মন্দির অতিবৃহ্ড এবং বহুকালের 
পুরাতন। এন্ূপ কারুকা্্যময় মন্দির এই দাক্ষিণাত্যের জন 
পদেই দৃষ্ট হইয়া থাকে । মন্দির মধ্যে চারিটি স্ুবৃহ্ মগুপ 
আছে-_-€১) চিৎ-সভা, (২) কনক-সভা, (৩) দেব-সভা (৪) 


নৃত্য-সভ| । স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, স্বয়ং ব্রক্ষা এই মন্দির" 


১১২ চভুধণম ও অপ্ততীর্থ। 


নিন্মীণ করেন। এখানে নটেশ্বর মহাদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির 
আছে। এই মন্দিরের চূড়া স্থবর্ণপাত দ্বারা বিমণ্ডিত। অম্মুখের 
মণ্ডপটা রৌপ্যপাত দ্বারা আচ্ছাদিত । এই মহাদেবের সম্বন্ধে 
এক পৌরানিক ইতিবুন্ত প্রচলিত আছে । একদা ছুর্গার সহিত 
মহাদেব একপদে নৃত্য করেন ও অবশেষে সেই নৃত্যে দেবী 
পরাজিতা হন। তদবধি তিনি নটরাজরাজ নামে অভিহিত হন। 
বিগ্রহের মুদ্তি মনুষ্টের ন্যায় গঠিত। মহাদেব একপদ উদ্ধে 
উত্তোলন পুর্ববক দণ্ডায়মান আছেন। 

এখানে অপর একটি মন্দিরে শ্তরীবিষুণর শেবশারী মুক্তি 
দেখিলাম | . এখানকার বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবীর ুন্তি 
সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । কেবল প্রধান মূল মন্দিরে কোনও 
বিগ্রহ বিছ্ধমান নাই। এখানে ধাহারা পুজা ও বেদপাঠ করেন 
তাহারং দীক্ষিত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। এইরূপ ব্রাহ্মণের 
সংখ্যা এখানে অনেক । * 

চিদম্বরম্‌ হইতে প্রায় ২৪ মাইল রেলযোগে গ আলিয়া আমরা 
মায়াভরমে উপস্থিত হইলাম । 

এই সহর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। এস্থানে এক 
শিবমন্দির আছে ; তন্মধ্যে ময়ুরস্বামী নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ- 
শ্ান। অপর এক মন্দিরে অভয়ান্মা দেবী রহিরাছে। মধুর 
স্বামীর মন্দির অতি বৃহৎ । শুনিলাম প্রত্যহ প্রায় দেড়মণ 


তণ্ডুলের অন্নে মহাদেবের ভোগ হইয়া থারে। বিগ্রহের বহুবিধ 
হানেশাতণল ভাস আযান) এঠ্রাশলনি জ্যাক লাতিন আন । 
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তীহাদিগের উদ্ধমে ৪৫টি ধর্মমশীলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
নটকোটার শেঠেরাও ২৩টি দানছত্র করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর 
উপকার করিয়াছেন। এখান হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে 
পেরুমল রজ্গনাথের বিখ্যাত বিষুঃমন্দির। শ্রীহরি অনন্ত শষ্যায় 
শায়িত আছেন । এই বিগ্রহ “অন্তরঙ্গম্ত নামে অভিহিত । 
ত্রিচিনাপর্লীন্থ শ্্রীরঙ্মুত্তি “আদিরঙ্গম” নামে ও কুস্তকোণমে 
দমধ্যরঙ্গম্” নামে যথাক্রমে অভিহিত হয়। এই তিন মুদ্তিই 
শেষ পধ্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। অন্য এক মন্দিরে দেরুমল 
নায়িকা নানী এক দেবী বিরাজমানা। 
পরে আমর! কাবেরী নদীতে স্নান করিতে যাইলাম। ইহা 

গল্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া ৷ যেমন গঙ্গার তীরে স্থানে স্থানে কুস্তযোগ 
হইয়। থাকে, যাহাকে কুস্তমেল৷ কহে, সেইরূপ তুলা রাশিতে 
বৃহস্পতি গমণ করিলে এই মায়াভরম্‌ নগরে কাবেরীর ঘাটে পুক্ধর 
যোগ হইয়। থাকে ৷ প্রতি দ্বাদশ বগুস'র অন্তর এই যোগ হইয়া 
থাকে । শাস্ত্রে কথিত আছে, 

“মেষে চ গঙ্সা বৃষতে চ নন্দ 

যুগে চ বাণী যমুনা কুলীরে। 

গোদাবরী সিংহগতে চ কৃষ্ণ 

কন্যাগতে জীব ইতি ক্রমেণ ॥ 

কাবেরী তৌল্যামলিতা্পর্ণী 

ভীমাখ্যনস্ামিতি চাপ পুক্র। 


১৪ চতুধণম ও সপ্ততীর্থ। 


মগে চ ভদ্র! ঘট সিঙ্ধুনন্দ্যাম্‌ 
- - বাচস্পতে মীনগতে পিনীকিণী ॥৮ 
- বৃহস্পতি মেষরাশিতে গমন করিলে গঙ্গায়, বৃষরাশিতে নর্মাদায়, 
মিথুনে মরন্গতীতে, কর্কটরাশিতে যমুনায়, সিংহগত হইলে 
গোদাবরীতে, কন্যাগত হইলে কৃষ্ণায়, তুলায় গমন করিলে 
কাবেরীতে,  বুশ্চিকস্থ হইলে তাত্রপর্ণীতে, ধনুরাশিতে থাকিলে 
তীমানদীতে, মকর গত হইলে তুঙ্গভদ্রায়, কুস্তে ফাইলে দি 
নদীতে, এবং মীনরাশিতে পিনকিনী নদীতে পুক্ষর যোগ হইয়া. 
থাকে । - - 

এই কাবেরী নদীর উভয় তীরে শস্যশ্যামল ক্ষে্রসকল 
রহিয়াছে । উভয় পার্েই হরিদর্ণ ধান্যাক্ষেত্র, কোথাও বা! খজ্ভুর 
ও নারিকেল কুঞ্জ, কোথায়ও ব! ফলভরে আনত কদলা বৃক্ষ 
সমুহ প্রকৃতির শোভ। সম্পাদন করিতেছে । এই সকল প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্য সন্দর্শনে মনোমধে) বঙ্গদেশের কথ। স্বতঃই উদ্দিত হইতে 
লাগিল। নদীতে অবগাহনস্ান সমাপনপুর্ববক : দেবদর্শনে 
যাইলাম। দেবদেবীর পুজার্চনা করিয়া আমর! তত্রত্য এক 
ব্রাঙ্গণের ধর্্মশালায় উঠিলাম। সেখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর 
কোন ব্যক্তিকে থাকিতে দিবে না| এই রামেশ্বরপথে সকল 
স্থানেই দেখিলাম যে, ব্রাহ্ষণ ও ব্রাঙ্মণেতরগণের' মধ্যে জাতীয়ত৷ 
লইয়। আদৌ সন্তাব নাই। ত্রাহ্মণগণ নিরামিষাশী। তাহারা 
মৎস্য মাংসাদি স্পর্শ করে না, ভোজন করা ত দুরের কথা । 
আমার ব্রাঙ্গণ বন্ধু ভোজনকালে ,মৎস্যের নাম উল্লেখ করায় 


* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । হি 


সে স্থানের ত্রাঙ্মণগণ' বড়ই অসন্তষ্ট হইল দেখিলাম । বঙ্গীয়, 
্রাক্মণবর্গ মত্স্তাদি ভক্ষণ করে শুনিয়া তাহার, অতিথায়, বিস্মিত, 
হইল । এই সকল ব্যাপার. অবলোকন করিয়া আমি, রদ্ধুকে,: 
বলিলাম, “ভাই, আর কোথায়ও ষেন মৎস্য, মাংসের, নাম; মুখে 
আনিও ন1 1” উক্ত ধন্ঘশশালায় নিশাষাপন করিয়া পরদিন» 
অতি প্রতুাষে মায়ান্ডরম্‌ পরিত্যাগ করিলাম । | 

বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা ত্রিচিনাপল্লীতে আমিলাম । ফ্টেশন 
হইতে শ্রীরঙ্গদেবের মন্দির প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত । 
আমরা এক অশ্মযান করিয়া সহরের অন্তরে প্রবেশ করিলাম । 
পথে আসিতে আমিতে অদুরে পর্ববত শ্রেণী ,দেখা যাইতে 
লাগিল। এক পরর্বতশিখরে গণেশদেবের শ্েতবর্ণের মন্দির 
দেখিলাম । কিয়দ্দ:র আদিলে আমাদের অশ্বযান কাব্রে! 
নদীর দেতুর উপর আসিল; এই নদী অতিক্রম করিয়া আমরা! : 
শতরীরঙ্গজীর মন্দিরের স্বুবৃহৎ গোপুরম্‌ বা প্রধান, প্রবেশদ্বারপথে 
উপনীত হইলাম । তথায় এক বাসা ঠিক করিলাম । স্লানাদি 
মমপনান্তে আমরা দেবদর্শন করিতে চলিলাম। শ্রীরজজীর 
মন্দিরের কি স্ুবুহৎ গ্োপুরম্‌! এই মন্দিরে সর্বসমেত সাতটী 
প্রকার অতিক্রমপূর্ববক 'মুলমন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। 
ইহারই মধ্যে অতিথিশালা, ধন্মশালা, হাটঃ বাজার, বসত বাড়ী 
ইত্যাদি রহিয়াছে । হিন্দুভিন অপর কোন জাতীয় লোক চতুর্থার 
অতিক্রম করিতে পারে না। মন্দিরটার চতুদ্দিকের সীমানা লইয়া. 
প্রায় এক মাইলের উপর হইবে। এই মন্দিরের চারি ধারে 


১১৬ চতুরধাম ও সপ্ততীর্থ।' 


১৫ গোপুরম্‌ আছে। এরূপ বৃহ মন্দির ভারতে আর নাই। মূল 
মন্দির ছোট হইলেও তাহার এশ্বধ্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। 
সপ্তম দ্বারে পর স্্রীরঙ্গদেবের মূল মন্দির । প্রাচীরে শেষপর্বক্কে 
ভগবান্‌ শ্রীরঞ্রনাথ শয়ন করিয়া আছেন। তাহার নিম্নে ও 
এক সুন্দর সিংহাসনে ভগবানের নানালঙ্কার ভূষিত বিগ্রহ 
বিরাজমান। ইহা তাহার ভোগমুদ্তি। দেবতার গাত্রে বনুমূল্য 
হীরক, নানাবণের পান্নাচুনিনিশ্মিত অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। 
আবিগ্রহের সম্মুখে গরুড় মৃত্তি অবস্থাপিত। তিনি যুক্তহস্তে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া ভগবানের স্তরতি করিতেছেন। মন্দিরের 
পুরোভাগে এক স্থৃবর্ণময় তাল বৃক্ষ দেখিলাম । তথায় অনেক 
দেবদেবীর মুর্তি রহিয়াছে । ্রারামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণেরও মুক্তি 
তথায় আছে। এই মন্দিরমধ্যে এক পুক্ধরিণী ও তাহার তীরে 
এক প্রাচীন ও প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান । শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরটা 
এত বড় যে সারর্দদন উহা দেখিলেও সকল স্থান সবিশেষ দেখ। 
হয় না। এই অদ্ভুত মন্দির দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম । পুরা- 
কালে হিন্দু নরপতিগণ ও ধনকুবেরগণ তাহাদের প্রায় সমুদয় 
অর্থ এই সকল মন্দিরনিন্মীণে ব্যয় করিতেন। যাহাদের অর্থে 
ও উদ্ভোগে এই মন্দির নিশ্মিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে 
আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম । শ্ররঙ্গনাথদেবকে দর্শন 
করিয়া ও তাহার পুজার্চন। করিয়া আমরা বানায় প্রত্যা- 
ব্তন করিলাম। তথায় আহারাদি সমাপনান্তে অল্পকাল বিশ্রাম 
 করিয়৷ জম্মুকেশ্বর দর্শন করিতে যাইলাম। 


দ্বিতায় পরিচ্ছেদ । ১১৭ 


এই জন্মুকেশ্বরের মন্দির শ্রীরঙ্গদেবের মন্দিরের অতি সম্নিকটে 
-_অদ্ধ মাইল মাত্র দূরে__অবস্থিত। এখানে মহাদেবের পাঞ্চ- 
ভৌতিক মৃষ্তির অপমমূর্তি রহিয়াছে । মুল মন্দিরের প্রবেশপথের 
নিকটেই এক ক্ষুত্র কূপ হইতে সর্বদাই অল্লপরিমাণে জল 
উঠিতেছে । মন্দিরমধ্যে যে স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সে 
স্থান ও মন্দিরের মেজে জলমগ্ন দেখিলাম। এখানে আপনা 
আপনিই জল উঠিতেছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্ধ্যান্থিত হয় এবং 
স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রুব বিশ্বাস যে, তগবান্‌ জলরূপী হইয়া 
এখানে প্রবাহিত হইতেছেন। আমর! জন্ুকেশ্বরের মহাদেবকে 
দর্শনকরিয়া পুজারি ত্রাঙ্মণবর্গকে কিবিৎ দক্ষিণা প্রাদান করিলাম। 
মন্দির পার্খে এক জন্থু বৃক্ষ দেখিলাম । ইহারই তলদেশে বসিয়া 
মহেশ্বর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তীহার নাম জন্বুকেশ্বর 
হইল । এই মন্দির যদিও শ্রীরঙ্গদেবের মন্দিরের ন্যায় স্থুবৃহ্ 
নহে, তথাপি ইহার গঠণপ্রণালী অতি উত্তম। " ইহার চারিটা 
উচ্চ প্রাকার আছে; তন্মধ্যে এক পুষ্ষরিণী ও এক নারিকেল 
বৃক্ষের উদ্ান আছে। প্রাঙ্জনমধ্যে এক সহত্রস্তস্তযুক্ত মণ্ডপ 
বিদ্যমান । জদ্ুকেশ্বরের ও খ্ররঙ্গজীর মন্দিরদয় দেখিয়া বিস্ময়ে 
পুলকিত হইতে হয়। এই সকল মন্দির নির্মাণ করিতে কত 
অর্থ ব্যয় হইয়াছে ও কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার 
ইয়ন্তা নাই। এই দাক্ষিণাত্যের পথে, প্রায় সকল স্থানেই, 
দেখিলাম পাণ্ডাগণ যাত্রিবর্গকে যথেষ্ট যত্ব করে। যাত্রিগণ 
ও কিবা কখকাছিহাতক হাতা টিনের ভাঁভী লইয়াই তাহারা সন্ুষট ৷ 


১১৮ চতুধ্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


এই জন্থুকেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে কয়েকটা নীলমোহর কৃত 
বাক্স আছে। তাহাতে যাত্রিগণ যাহার যাহা ইচ্ছা! দান করিয়া 
থাকে উক্ত অর্থ পুজায় ব্যয়িত হয়। আরও .অপরাঁপর 
দর্শনীয় স্থান সমূহ দর্শন করিয়া আমরা রহিল: পরিত্যাগ 
করিলাম । 

সন্ধ্যাকালে আমর! ত্রিচিনাপল্লী ফোট ষ্টেশনে আদিলাম | 
_ ক্রিচিনাপল্লীর অপর এক নাম ত্রিশিরাপল্লী। পুরাকালে এই নগর 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং ভ্রিশিরা নামে এক রাক্ষস এখানে বাঁস 
করিত্ত। তাহার ভয়ে কেহ তথায় যাইতে সাহস করিত না। 
পরে জনৈক বীরপুরুষ উক্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া এই নগরীর 
নম ত্রিশিরাপন্লী রাখেন । এক্ষণে সেই ত্রিশিরাপল্লী ত্রিচিনা- 
পল্লীতে পরিণত হইয়াছে । | 

বার ৯ ঘটিকায় রেলগাড়ী ফ্টেশন পরিত্যাগ করিল । আমর 
জ্রীহরি স্মরণ করিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। সারা 
নিশা ট্রেণে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে মেড়ুরায় আসিলাম। 
; স্থানে গাড়ী হইতে অবত্তরণ না করিয়া প্রত্যাবর্তন কালে উহা 
রর দর্শন করিব স্থির করিলাম । মেড়ুরা অতিক্রম করিয়া বেল প্রায় 
নী ৪ টার সময় মাগাপামে আগিলাম। এখান হইতে রেলগাড়ীর 
. নাম সিলোন বোট মেল (065197199৪8 1৮81] ) মাশডাপাম 
হইতে রেলগাড়ী সরকার বাহাছুর নিশ্মিত সেতুর উপর দিয়! 
চলিতেছে । সেতুর উভয় পার্খেই,সমুদ্র ৷ চতু্দিকেই জলরাশি । 
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স্থানে,স্থানে' অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রে ধ্ভূত কীত্তি, সের 
বললি. বিভাগ, বিদামান রহিয়াছে ; কোন স্থান জলের উ্টার 
জাঁগিয়া আছে এবং কোন স্থান বা জলমঞ্স অবস্থায় আছে । এই 
. লবণাস্ত সমুদ্রজলের স্থানে স্থানে মি জল আছে । নে স্থান 
হইতে নৌকাসাহায্যে জল তুলিতেছে দেখিলাম । অতর্পর 
আমরা পান্বাম্‌_ও আর একটা ষ্টেশন অতিক্রম পুর্বক ৬ রাষে” 
শ্বরধামে উপনীত হইলাম। ইহার পর আর একটা মাক্জ 
স্টেশন আছে, তাহার নাম ধনুক্ষোটী পিয়ার । . এইখানে 
ভারতের লৌহবর্জ শেষ হইয়াছে । মাগাপাম্‌ হইতে রামেশ্র 
পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক শোভা কি মনোমুগ্ধকর! ভারতের প্রায় 
সর্বব্্র ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রকৃতির এরূপ অপরূপ রূপ 
কদাচ দৃষ্টিগোচর হইল । উভয়দিকে অনন্ত বারিধিরাশি একং 
তাহার উপর দিয়! রেলগাড়ী চলিতেছে? এই দৃশ্যই কি চমত্কার: 
বেলা প্রাঞ্ণ ৯টায় আমরা রামেশ্বর ষ্টেশনে পছছিলাস্ব'। 
স্টেশনের প্লাউফরম্‌ হইতে ৬রামেশ্বর দেবের মন্দির চূড়া” দেখা, 
যাইতে লাগিল। ফ্েশন হইতে বাহিরে আসিয়া. এক মাঠ 
& পাইলাম । এ মাঠ আতক্রম করিয়! এক বড় বাস্তায়- টির, 
এএই পথ বরাবর ্রীমন্দির পর্যান্ত গিয়াছে । ২ 





এ 
রি «রামেশ্বর-ধাম | 






&-. 

.. শ্রীমন্দির সন্পিকটে আমাদের জন্য পাণ্ডা এক সুন্দর 
নিক করিয়া দিল। বাসাটীর চতুঃপার্খে উদ্যান আছে। তথার 
ব্যাদি স্থাপনপূর্ববক খুলাপায়ে দেব দর্শন করিতে যাইলাম। 
সঙ্গে কেদার বদ্রীর পথে 'ক্ণ্ঠ প্রয়াগ হইতে আনীত গঙ্গোত্তরী 
যীনোত্তরীর জল লইলাম) প্রথমে মন্দিরের গোপুরম্‌ বা 
সিংহদ্বারের নিকটে আসিধা রামেশ্বর দেবের উদ্দেশে প্রণাম 
করিলাম। তশুপরে অনেফ্নু স্থল পর্যটন করিয়া মূল-মন্দিরে: 
উপস্থিত হইলাম । নাট 4মন্দির হইতে ঠাকুর দর্শন করিতে 
. হয়। যে গৃহে রামেশ্বরইদব আছেন তথায় পুজারি_ ব্যতীত 
টি অন্য কোন ব্ক্তি, ব্রাঙ্মণই'হউন, আর ব্রাহ্মণেতরই হউন, প্রবেশ 
লাভ করিতে পারে না 1. যাত্রিগণ,গাঙ্গোদক, বিল্বপত্র, পূজার .. “ 

খরচ ইত্যাদি পুরোহিতহস্তে প্রদান করিলে, পুরোহিত তাহাদের 

উদ্দেশে পৃজ/ করিয়া! পাক ।  রামেশ্থদেবের পুজার প্রধান, 
_অন্তরগঞ্জীজল + শুনিলাম_ এই পুতবারি বারাণসী হইতে পদব্রজে 
আনীত হয়। ষে পাত্রে আমি গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরীর জল 
- - আনয়ন কররিয়াছিলাম সেই পাত্র ও পুজার উপকরণাদি পুরোহিত: 
হস্তে প্রদান করিলাম । চিনি আমাদের সমক্ষে রামেশ্বরদেবকে 

- উক্ত জলে স্নান ও উক্ত বারি মহাদেবের মস্তকে 

সেচন করিতে িনিরে নিকট ২২ ছুই টাকা লইলেন. 


২ 


টি 
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এবং হী জলপান্র ফেরৎ লইতে আরও ২২ ছুই টাকা দিতে হইবে 
বলিলেন, নচেৎ উহা! রামেশ্বরদেবের সম্প্ি হই যাইবে । আমি 
উহা! রামেশ্বরদেবের শ্রচরণে অর্পন করিলাম । প্রভুর মস্তকে 
' মতকর্তুক আনীত সেই সুদুর পার্ববত্যাপণের গঙ্গোস্তরী যমুনো-. ণ 
 স্তুরীর জলসেচন সন্দর্শনে আপনাকে কুতরুতা মনে করিলাম । এত 
কষ্ট, এত পরিশ্রম, আজ আমার, সার্থক হইল। পূর্ববজন্মাজ্িত 
পুণযপ্রতাবে এই সকল স্ুকৃত্ি হইয়া থাকে । ভগবদর্শনে ভক্ত. 
যাত্রিগণের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। তৎকালে সংসারের 
নঃখদৈন্য দূরীভূত হয়। ) আমরা দেবদর্শন করিয়। বাসায় 
0াবর্তন করিলে পাণ্ডা আমাদের জন্য প্রসাদ লইয়া আমিল ।' 
আমরা সমুদ্রে স্লান করিতে যাইলাম | - সমুদ্রের 


্্য প্রদানপূর্ববক সমুদ্রে স্নান করিলাম । 
প্রিব-তর্পণ, খবি-তর্পণ ও -পিতৃ-তর্পণ 
হ করিতে হয়। শিলা 


স্থাপন না করিলে 
: পাগ্ডাগণ যাত্রিগণকে তি 


সরিৎপতি সাগর রত্বুষে 
অগ্রিশ্চ হেতেজ ইলা চ তেজো 
রেতোধা ঞ্লিরমৃতস্ত নাভি ॥” 
হে সমুদ্র! তুমি বেখেও পুরাতন, তোমা হইতেই বেদ 
ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে। ক সমুদয় সরিুগণের পতি ও সকল 



















৯২২ চতুধ্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


রত্বের আকর। অগ্নি-ও পৃথিবী তোমার ভোজ ধারণকরে। 
_বিঝুক হইতেই তুমি: শক্তিলাভ করিয়াছ ।! তুমি অমৃতের নাভি 
স্বরূপ । 
সমুদ্রজলে ন্নান করিয়া সর্বশরীর বালুকাময় হইয়া গেল 
সর্ববশরীরে এত অধিক বালুকা সংলগ্ন হইল যে, পুনরায় বাসায় 
প্রত্যাগমন করিয়া স্নান করিতে হইল। স্মানান্তে রামেশ্বর 
দেবের প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। প্রসাদে অন্নভোগ :ও তৎসে 
কয়েকটী বাদাম ও নারিকেলখণ্ড মিশ্রিত রহিয়াছে 
দেখিলাম । 
৷ আজ শারদীয়া মহাপূজার বিজয়া দশমী ।- বৈকালে রান 
_-বরদেবের ও রামেশ্নরী দেবীর শোভাযাত্র। নর 4 ও সে 
সময় চান বাদ্য বাজিতে লাগিল।, । ৫ 
৮ রৌধ্য হস্তীও থভৃতি 
জনতা, কোলাহল, : মধুর 


ত্রব্যে এক, ১. নয 





গযন করিল । 
3: রামেশ্বরীর নিত্য পুজা ব্যতীত সময়ে সময়ে 
মলারোহে উৎসবাদি। সম্পন্ন হয়া খাকে। বৈশাখ মাসে 
8 বসস্তোসর, জৈোষ্ঠ। মাসের শুর্রুপত্রে দশমীতে প্রতিষ্ঠা উৎসব, 
রামেশ্বরী দেবীর ধব্জোসব, শ্রাবণ মাসে পঞ্চ দিবস- 

পীালিগ -বিবাছোৎসব, আশ্সিনে শুরু পক্ষের. প্রতিপদ হে 
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দশমী অবধি নবরাপ্রোৎসব, কান্তিক: মাসে. কার্তিকী পুর্ণিমাতে 
ব্রন্মোৎসব, অগ্রহায়ণ: মাসে দেবীর: দ্বিতীয়. ধবজোৎসব এবং 
লক্ষ দীপোৎ্সব ও শিৰ্চতুর্ধশীতে মহাসমারোহে_'শিররা ত্রোৎসব 
হইয়া থাকে । ফাল্গুন মাজে মহাভিষেকোতসব হয়। 
সন্ধ্যার পর আমরা রামেশ্থর দেবের আরতি দেখিতে 
যাইলাম। গ্রোপুরমের উপর এক প্রকাণ্ড বৈদ্যতিক আলোক 
ভ্বলিতেছে দেখিলাম ৷ নাটমন্দির হইতে প্রভুর জারতি দেখিয়া 
চরিতার্থ হইলাম। প্রভু রামেশ্ররের আসল লিঙ্গমূর্তি ডেকের 
৷ অভ্যান্তরে লুক্কায়িত থাকে । পুজার সময় এ মুর্তি ডেক হইতে 
পুরোহিত বহিগ্গত করেন । যখন ডেক দ্বারা আবৃত থাকে, তখন 
ডেকের উপর মুখ ও সর্পফণা বিরাজ করে। নাটমন্দিরে এক 
স্থবর্ণময় তালবুক্ষ রহিয়াছে । উহার দক্ষিণ দিকে অস্টধাতু 
মিশ্রিত শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেরী.ও হনুমানের (র্ঠিত্রয় স্থাপিত ২. 
আছে। সেম্থানে আর একটি ক্র মত্ত আছেন্টাহা হ্গ্রীবের।  : . 
যেখানে রামেশ্বরদেব আছেন, তথায় প্রায় তিনহস্ত লম্বা ও 
দুই হস্ত চওড়া এক কারুকাধ্য বিশিষ্ট স্বর্ণমণ্ডিত বেদী রহিয়াছে 
এ বেদীর উপর অদ্ধহস্ত পরিমিত মুখ ও সর্পকণ দৃষ্ট তা 
এই রামেশ্বরদেব ঘাদশ জ্যোতিলিল মূর্তির ত 
পুরাণে উক্ত আছে,__ 
সৌরাষ্টে সোমনাথঞ্চ কলের গালা 
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বারাণস্তাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্ম্বকং গৌতমীতটে, 
সেতুবন্ধে চ রামেশং নাগেশং দারুকাবনে, 
হিমালয়ে তু কেদারং ঘীঞ্চে শঞ্চ শিবালয়ে, 
এতানি জ্যোতিলিক্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ 
সব্ববপাপৈরিরমুক্তো হি অন্তে যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 
এই দ্বাদশ জ্যোতিলিপ্গ মহাদেবের নাম মানব সন্ধ্যাকালে ও 
প্রভাতে স্মরণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্ত 
কালে শ্রেষ্ঠ ধামে গমন করে । 
এই দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের মধ্যে ছু'তিনটি এরূপ ছূর্গম 
স্থানে আছে, যে তথায় সচরাচর কেহ যাইতে সমর্থ হফ 
না। রর 
রামেশ্বরদেবকে দর্শন করিয়া আমরা রামেশ্বরী দেবীর 
দর্শনার্থ গমন করিলাম । ইহার স্বতন্ত্র মন্দির আছে। মন্দির 
মধ্যে মা জগদম্থার মণিময় মূর্তি শোভা পাইতেছে। দেবীর কি 
অপরূপ শোভা ! মনে হইল যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বিরাজমান! । 
দেব-দেবীর দর্শন লাভ করিয়া মনোমধ্যে অপার. আনন্দ 
পাইলাম। তারপর বাসায় ষাইয়! বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ». 
পরদিন রামেশ্বর-ধামে দ্রষ্টব্য ্থান সমুহ, তীর্থাদি দর্শন, . 
বিবার মনস্ করিলাম । | 
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বর্শনের বিলম্ম দেখিয়া আমরা টিক করিয়া দেখিতে 
লাগিলাম । 
গোপুরমের ভিতর উভয় পার্থে কার্তিক ও গণেশের মূর্তিদ্ধয় . 
অবস্থাপিত, আছে। এই গ্রোপুরম্‌ হইতে এক প্রস্তর দ্বারা 
গ্রধিত স্থন্দর পথ বরাবর শ্রীমন্দির পধ্যন্ত গিয়াছে । পথের দক্ষিণ 
গার্থে এক পুফরিণী দেখিলাম । উহার নাম মাধবকুণ্ড। এই 
গথের ছুই ধারেই অপূর্বব কারুকাধ্যময় দৃশ্য স্তস্ত শ্রেণীর উপর 
ছাদ দণ্ডায়মান আছে। উহা যে স্থানে শেষ হইয়াছে, তথ! হইতে 
দুইটি পথ মন্দিরের দিকে গিয়াছে । সেই পথের সংযোগস্থলে 
সিদ্ধিদাতা গণেশের এক প্রকাণ্ড মুর্তি রহিয়াছে । নিদ্ধিদাতা 
গ্ণপতিকে প্রণাম করিয়া চলিতে লাগিলাম। পুর্ববোক্ত প্রত্যেক _. 
স্তস্তেই নানা দেবদেবীর ও রাজগণের যুর্তি খোদিত দেখিলাম । ্ 
তারপর আর একটি পুক্ষরিণী পাইলাম । উহার নাম শিবকুণ্ড। 
ইহাও এক তীর্থ বিশেষ । মুল মন্দিরের সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড 
রস্তরময় বুষভ রহিয়াছে । মন্দিরের চতুঃপার্থে ই উচ্চ, স্তস্ত 
শ্রেণী ও স্ুবুহত্ প্রাঙ্গণ। রামেশ্বর দেবের মন্দির যে অতি 
প্রাচীন তৰিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহাত্মা শঙকরাচার্তা এ 
স্থানে আগমন পুর্ববক এক মঠ স্থাপনা করেন। তাহার নাম শৃক্গ- 
', গিরি মঠ। মন্দির পার্থে এক স্থানে গঙ্গোদ্ক বিক্রীত হইতেছে । 
| অতি ক্ষুদ্র এক শিশি জলের মুল্য এক টাকা বলিল। . বড় এক: 
শিশির মূল্য ৪২৫২ টাকা। হইবে । রামেশ্বর দেবের মন্দিরটি 
1 পায় অর্থ মাইল বা ততোধিক" স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান). 
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মন্দির. দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা দেবদর্শন করিয়া তথা হইতে 
নিজ্মান্ত হইলাম । রর 
পরে রেলযোগে ধনুক্ষোটি অভিমুখে যাত্রা করিলাম 1. ইহা! 
রামেশ্বর হইতে প্রাক ১১ মাইল “দূরে অবস্থিত। এই পথ 
পদব্রজে অতিক্রম করা, বড়. কষ্টকর; কারণ পথ বড়ই 
দুর্গম ও বালুকাময় এবং পথের উভয় পাশে ই সমুদ্র! মধ্যস্থলে 
_ বালুকাময় ভূভাগ, তাহার অনেক অংশই জোয়ারের জলে ভুবিয়া 
ষার়। 2 
৷... ধনুক্ষোটী এক রিপিন এখানে কয়েকখানি কুঠীর. 
টিজার জন্য নিন্মিত আছে। তথ হইতে সংগমস্থল 
প্রায় হ মাইল হইবে।. আমরা! গোশকটে. স্টেশন হইতে 
সংগমস্থলে উপনীত হইলাম ।.. প্রথমে আমার বন্ধু পদকব্রজে 
ষাইতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্তু উক্ত বালুকাময় পথে কিয়দ্দ'র গমন 
করিয়া গোষানে , আরোহন করিতে বাধা হন। সংগমস্থলে 
পৃুছিয়া আমরা স্লানাদি সমাপন করিলাম । এখানে সান 
করিলে ব্রহ্গহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে. 
বিহিত নাই তৎসমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়। . মহীতারতপাঠে 
অবগত হওয়া যায় বে, দ্রোণাচায়যের পুত্র অশ্বথথামা! পাগুবগণের, 
নিদ্দিত পঞ্চপুত্রকে হত্যা! করিলে স্প্তমারণ নামক পাপে লিপ্ত 
হন। সে পাপ কোন তীর্ঘে বিনষ্ট হইল ন1। পরে মহষি বেদব্যাসের 
আদেশে তিনি এই ধন্ফোটী তীর্থে আসিয়া স্রান্দানকরতঃ 
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। ধধন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়। লঙ্কা হইতে 

অযোধ্যার পথে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন সাগর মূর্তিমান হইয়া রথৃ- 
নন্দনের নিকট প্রার্থনা করেন, *প্রভো, আপনার কার্ধা : শেষ. 
হইল, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার বন্ধন মোচন করুন, নচেশ- 
শৃগাল, কুকুরও আমায় পদাঘাত করিয়া যাইবে।” খন স্রীরাম- 
চঝের আদেশে লন্মনণ ধনুক্ষোটা অর্থাৎ ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা 
সেতুভঙ্গ করেন । তদবধি এই স্থান ধনুক্ষোটা নামে বিখ্যাত। 
কেহ কেহ বলেন যে, যখন প্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় ও সীতা উদ্ধার 
করিয়া এস্থানে আগমন করেন, তখন বিভীষণ রাঘবেন্ত্র রাম- 
চন্রকে এই অনুরোধ করেন, “প্রভো, এই সেতুর" সাহায্যে 
আপনার কার্য্োদ্ধার হইল, এক্ষণে সাগরের বন্ধন ছেদন করুন ।৮' 

: তখন শ্রীরামন্ত্র স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন। 
উদবধি" ইহা ধন্ুক্ষে?টা তীর্থ নামে অভিহিত।' এই সেতুর 
সংক্ষি্ড বিবরণ বিবৃত করিতেছি । ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত 


ভাগ হইতে লঙ্কা দ্বীপ পধাস্ত বিস্তৃত; রামেশ্বর ও মান্নার দ্বীপ 


লইয়া সর্বমমেত ৬০ মাইল পথ। ইহার মধ্যে কিয়দংশ সেতু, 
কিয়দংশ দ্বীপ এবং কিয়দংশ ভগ্নসেতু | রামেশ্বর দ্বীপের পরে' 
৬ মাঁইল ভগ্রসেতু ; জোয়ারের সময় - এই স্থানে জল থাকে- 
কিন্তু ভাটার সময় পাথর ও বালি বাহির হইয়া পড়ে। 
তারপর মান্নার দ্বীপ, ইহা সমুদ্রের অংশ আরও ২ মাইল" 
গর্ধে লঙ্কা দ্বীপ । এক্ষণে এই ধনুক্ষোট্টা হস্তে সিংহল হ্বীপ 
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যাত্রিগণকে সাত দিন ধনুক্ষোটাতে থাকিতে হয় এবং তার পর 
যাইতে দেওয়া হয়। কি নিমিত্ত এই সেতু নিশ্মিত হইল তাহার 
বিবরণ সকলেই প্রায় রামায়ণপাঠে অবগত আছেন। পবন- 
নন্দন হনুমান্‌ যে গন্ধমাদন পর্বত আনিয়া এই সেতুনিম্ম্াণে 
সহায়তা করে, রামেশ্ধর তীর্থ সেই গন্ধমাদন পর্ববতোপরি 
অবস্থিত। সেতু নির্টিত হইলে ছুরাত্া রাবণ উহা ভাঙ্গিয়। 
দেয়। পুনঃপুনঃ তিনবার সেতু তঙ্গের পর শ্রীরামচন্দ্ বিভীষণের 
পরামর্শে দেবাদিদেব মহাদেবের পৃজ! করিতে আরম্ত করেন। 
সেতুর উপর যে লিঙ্গমুন্ডি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাই রামেশ্মর নামে 
অভিহিত।” মহাদেব সেতুরক্ষা! করিতেছেন দেখিয়া, রাবণ আর 
উহা। তীন্িতে সাহস করিল না। তখন রঘুকুলপতি অনায়াসে 
সাগর উত্তীর্ণ হইয়! লঙ্কায় গমনপূর্ববক লক্বেশ্বরকে নিধন করেন। 
- সেতুমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্ীরামচন্দ্র রাবণ 
বধ করিয়া এই শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন। এই সেতুকে শ্বেতাঙ্গ 
-গ্রণ এডামদ্‌ ব্রিজ (41477,5 01195 ) কহে। | 
ধনুক্ষোটা উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের অপূর্ব শোভা 
নিরীক্ষণ করিয়। নয়ন সার্থক করিলাম। এক দিকে ভারত- 
সমুত্রের নীল সলিলরাশি পবনের সঙ্গে যেন গর্জন ও লক্ষ 
প্রদান করিতেছে এবং অপর দিকে মান্নার উপসাগর কেমন স্থির, 
ধীর ও গন্ভীর। ভারত সমুদ্রের তরঙ্গ সকল বেলাভূমিতে প্রচণ্ড 
_ বেগে আঘাত প্রতিথাত করিতেছে । সে সকল দৃশ্য দেখিতে 
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অপরাহ্নে আমরা রামঝরকা দেখিতে যাইলাম। ইহা এক 
তীর্থস্থান । কথিত আছে যে, তগবান্‌ রাম্চজ্দজ্র এই স্থানে 
বপিয়া সেতুর নির্্াণকার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। এই ভীর্ঘ- 
স্থল এক ক্ষুদ্র পর্ধবতোপরি অবস্থিত । তথায় এক দ্বিতল মন্দির 
আছে। তম্মধো নিন্পতলস্থ মঞ্চোপরি শ্ত্রীরামচন্ট্রের পাড়ুকা 
সংস্থাপিত আছে । এ স্থানটা বড়ই রমণীয়, পবিত্র ও শান্তিপ্রদ। 
আরও এক তীর্থ আছে, তাহার নাম দর্ভশয়ন। এই স্থানে 
স্্রীরামচন্দ্র বরুণদেবের সাভায। ব্যতিরেকে এই অগাধ জলরাশি 
উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না বলিয়া! বরুণদেষের কৃপাপার্থী হইয়া 
দর্ভশয্যায় প্রায়োপবেশনপুবর্বক শয়ন করেন। প্রীয়োপবেশন 
করিয়াও যখন তিনি বরুণদেবের সাক্ষা্ড পাইলেন ন1, তখন তিনি 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! শরনিক্ষেপ করিয়া সাগরজল শুক করিতে 
উ্ভত হইলে, বরুণদেব মানবদেহ ধারণ করিয়া বিশ্বকণ্ম্মার পুত্র 
নলের দ্বারা সেতু নিশ্মাণ করিবার পরামর্শ প্রদানকরতঃ অন্তহিতি 
হন। যথায় শ্রীরামচন্দ্র দর্ভশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই 
স্থান দর্ভশধ্যা নামক পুণ্যতীর্থ। এই সকল দেখিয়া আমরা 
সন্ধ্যাকালে রেলযোগে রামেশ্বরমে প্রত্যাবর্তন করিলাম । 

পরদিন রামেশ্বরমে অন্যান্য তীর্থসকল দর্শন করিতে যাইলাম । 
প্রথমে পাণ্ডা আমাদিগকে চক্রতীর্থে লইয়া যাইল। ইহাই 
সেতুর মূল মংশ। এখানে ধর্ম্পুক্ষরিণী নামে এক কুণ্ড আছে। 
কথিত আছে যে, পুরাকালে ধন্মী মহাদেবের তপস্তা করিবার 
সময় আানার্ঘ ইউ] খনন কারন উভ্াল ভীব বিন টিন 


১৩০ চতুর্ধাম 'ও সপ্ততীর্থ। 
নামক এক খধি বিষু্কে তপন্তায় সন্তষ্ট করেন। তখন বিষ 
সেই স্থানেআসিয়া তাহাকে বর প্রার্থন! করিতে বলায়, অহিবুর্ধ 
বলেন, আমি কি আর চাহিব, কি আর কহিব, চাহিতে কহিতে 
আমার রেখেছেন কি? অগ্ভ আপনাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া 
আমার জন্ম সার্ক হইল ।” তখন তক্তবুসল শ্রীহরি ভক্তকে 
এই স্থানে থাকিয়া উপাসন। করিতে বলেন এবং তাহার রক্ষার্থ 
দর্শন চক্র তথায় স্থাপিত করেন । এখানে বিষুক্র অবস্থিত 
বলিয়া এই তীর্থের নাম চক্রতীর্থ। ইহার উত্তরদিকে নব- 
পাষাণ নামক তীর্থ। এখানে সপ্তখণ্ড পাষাণ প্রদানপূর্ববক 
সমুদ্রে স্সান করিতে হয়। ধর্মম-পুক্ষরিণীর সন্নিকটে দেবীপত্তন 
আছে। পুরাকালে মঠিযা্থরযুদ্ধে মহিবান্থুর দেবীর প্রহারে 
রক্তান্তকলেবর হইয়া এই পুক্করিণীতে আত্মগোপন করে 
দেবীও মহিষাস্থুরের পশ্চাদনুধাবন করেন । পরে এস্থানে আসি 
দেবী এক আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া এই সকল ঘটন1 জানিতে 
পারেন। তখন দেবীর আদেশানুসারে মুগেন্্র এই পু্করিণী; 
জলশোষণ করিলে, দেবী মহিষাস্থুরকে বধ করিয়া এই পুর 
নিন্ীণ করেন । দেবগণ এই পুরীর নাম দেবীপত্ন রাখেন । 

চক্রতীর্থের দক্ষিণে ও সমুদ্রতীরে বেতালবরদতীর্থ। এস্থাে 
ক্লান করিলে মানবগণ জীবনুক্ত হয়। শান্সেও এইরূপ কথি; 
আছে__ 

“যে উদং তীর্ঘমাসাদা চক্রতীর্ঘস্য দক্ষিণে । 


নিন লি 
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এই ত্তীর্থ সম্বন্ধে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে । 
কান্তিমতী .নান্সী গালব মুনির এক রূপবতী কন্যা পুষ্পচয়ন 
করিয়া আমিতেছিলেন। পথিমধ্যে সুদর্শন ও ন্থুকর্ণ নামক দুই 
বিদ্যাধরকুমার এ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়৷ তাহাকে হরণ করে। 
গালব ইহা অবগত হইয়। বিদ্যাধরকুমারদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান 
করেন। ্থৃদর্শনে বলিলেন, “তুমি মানব হইয়া জন্মগ্রহণ কর 
এবং সহস| বেতালঙ্ প্রাপ্ত হইয়া মাংস শোণিতাদি পান. আহার 
করিবে ।” স্থকর্ণকে কহিলেন, “তুমিও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করিবে এবং যতদিন পধান্ত বিজ্ঞপ্তিকৌতুক বিদ্যাধরকে দর্শন না 
করিবে, ততদিন পৃথিবীতে অবস্থান করিবে ।” তখন গালব ষুনির 
অভিসম্পাতে তাহারা যমুনাবাসী এক বিপ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করে। স্থাদর্শনের নাম বিজয়াশোক এবং স্থকর্ণের নাম অশোক- 
দত্ত হইল ৷ একদা বিজগ্জাশোক এক শ্মশানে যাইয়া হঠাৎ বেতী- 
লন প্রাপ্ত হইল । অশোকদন্ড বিজ্ঞপ্তিকৌতুক বিদ্যাধরকে দর্শন 
করিয়া মুক্তিলাভ করিল । পরে তাহার ভ্রাত৷ বিজয়াশোককে 
এইস্থানে আনয়ন করিলে স্থানস্পর্শে ই উর বেতালম্ব দুরীভূত 
হঙল। তদবধি এই তীর্থের নাম বেতালবরদতীর্ঘ হইল । 
এক্ষণে যাস্া পান্বাম্‌ ও রামেশ্বরম্‌ তাহাই সেতুমাহাজ্যোে 
গন্ধমাদন পর্বত নামে অভিহিত। এই পর্ববতের বায়ু অঙ্গে 
লাগিলে কোটা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হর। ইহার শিখরদেশে 
পাপবিনাশ তার্থ রহিয়াছে! এখানে স্নান করিলে বৈকু্টলাভ 
হয়। এই. পর্বতের অপর এক শিখরে সীতসর তীর্থ। ইহা 


১৩২ চতুর্ধাম ও সগ্ততীর্থ । 
একটা ক্ষুদ্র কুণ্ড মাত্র। . সীতাদেবা লঙ্কা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তা 
হইয়। ও সববলোকের সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তূর্ণা হইয়া! এই কুণ্ডে 
স্নান করেন। এই জলাশয়ে স্নান করিলে মানবগণ গুরুতর 
পাপ হইতে বিষুক্ত হইয়া অন্তকালে ব্রঙ্গলোকে গমন 
করে। 
গন্ধমাদন পর্বতের এক প্রান্তে মঙ্গলতীর্থ বিরাজিত । 
এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী সববদ! বাস করেন । এখানে. সান 
করিলে মানব সহজেই কমলার কৃপালাভ করিতে পারে । ইহার 
নিকটেই রামনাথক্ষেত্রে অম্বত-ব্যাপিক। তীর্থ বিদ্কমান । শান্ত- 
কারগণ বলেন যে, এস্থানে বসিয়া শ্ররামচন্দ্র, লক্ষণ, বিভাষণ, 
হনুমান্‌, প্রভৃতি রাবণবধের মন্ত্রণা করেন। এই তীর্ঘে স্নান 
দান করিলে মানবগণ সর্বববিধ ব্যাধি হইতে বিষুক্তু হয় । | 
তারপর ব্রহ্মকু গড তীর্থ । পুরাকালে ব্রহ্মা ও বিষুর মধ্যে, 
জগতের স্গ্রিকর্তা কে, এই বিষয় লইয়৷ ঘোর তর্ক উপস্থিত হয়। 
ইতারসরে তথায় এক বিরাট, জ্যোতিলিঙ্গ আবিভূততি হন। 
তখন তাহাদের বিবাদের এইরূপ মীমাংসা হইল, যে এই 
অনাদ্ধি লিঙ্গের আদ্যন্ত দর্শন করিবে, সেই প্রভু হইবে। বিষ্ণু 
বরাহমুত্তি পরিগ্রহপূর্ববক অধোদিকে গমন করিয়া লিঙ্গের মূল 
দেখিতে না৷ পাইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আনিয়া সত্য 
কথা বলিলেন । ক্রন্মা হংসোপরি আরোহণ করিয়া উদ্ধদিকে 
গমনপুর্বক উহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ফিরিয়া 
আনিক্কা এউ তিগা। কথা বলিলিনি যা ঞ্আশমি উতাঁরক তাক 
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দেখিয়াছি।” এই বাক্যশ্রাবণে লিঙ্গরূপী মহাদেব বলিলেন, 
“রঙ্গন্‌ ! যেহেতু তুমি মিথ্যা কথা বলিলে, অতএব লোকে 
তোমার পুজা! করিবে না এবং চিরকাল তোমার অপযশ ঘোষণা 
করিবে” তখন ব্রক্মা মহেশরের স্তুতি করায় মহেশ্বর স্তবে 
তুষ্ট হইয়া চতুরাননকে গন্ধমাদন পর্বতের এই কুগুসম্পিধানে 
বঙ্িয়' তপস্া করিতে বলিলেন । তদবধি এই স্থান ব্রহ্গকুণ্ড 
নামে অভিহিত হইল। এখানে সঙ্বক্পপূর্ববক স্নান করিলে 
কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে । 

্রহ্মকুণ্ডের কিক্চিদ্দরে হনুমত্-কুণ্ড। রাবণ ব্রহ্মবীজ- 
জাত। তাহাকে নিধন করায় শ্ররামচন্দ্র ব্রশ্মহত্যাজনিত 
পাপে লিগ্ত হন। তখন তিনি উক্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভার্থ 
ধষিগণের পরামর্শানুসারে ভণ্ড, হনুমান্কে কৈলাস পব্বত হুইতে 
শিবলিঙ্গ আনিতে প্রেরণ করেন । হনুমান্‌ লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টন 
করিয়া! উক্ত লিঙ্গ আনয়ন করে । তাহা রামচন্দ্র এই কুণ্ড- 
তীরে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই কুণ্ডের নাম হনুমত্কুণ্ড রাখেন । 
এখানে স্নান করিলে অপুত্রক গুণবান্‌ পুত্র লাভ করে । কু্ু-- 
সন্নিকটে প্রস্তরময় -এক হনুমত্-মু্তি অবস্থাপিত আছে। শিবলিক্গ 
_ _গাত্রে ভক্ত হনুমানের লাঙ্গুলচিহ্ন দৃষ্ট হয়। 

তারপর আমরা অগস্ত্যতীর্থ দেখিতে যাইলাম। একদা 
মেরু ও বিদ্ধ পর্বতদয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিষ্ব্যপর্ববত 
সর্ধস্থান ব্যাপিয়া স্বশরীর বৃদ্ধি করিতে থাকিলে প্রাণিগণের 


প্র্রাারিরিরয রান করা রিসালাত হল হো. হয. রক 


১৩৪ চভুধণম ও সপ্ততীর্থ। 
কৈলাসে মহাদেবসন্িক্টে গমনপুর্ববক এই বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিল। মহাদেব বিন্ধাপর্থবতের গুরু অগস্তযকে উক্ত পর্বৰতের 
শাসনার্থ প্রেরণ করেন। মুনিবর পর্বতের নিকট আসিলে 
বিশ্্গিরি গুরুদেবকে নতশিরে প্রণাম করিল। অগস্ত্যও 
বিদ্ধাকে বলিলেন, “যাব আমি প্রত্যাবর্তন না করি, তাবৎ 
তুমি অবনতমস্তকে এখানে অবস্থান কর।” পরে অগস্তা 
এই স্থানে আসিয়া কালাতিপাত করেন। তীহারই 'নামানুসারে 
ইহার নাম অগস্তাতীর্থ হইল। এই তীর্থের কিয়দদরে 
শ্রীরামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত রামতীর্থ। ইহার অপর এক নাম রঘুদর। 
ইহার তীরে মুষ্টিমেয় দান করিলে তাহা সহজগ্তণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়। নরগণ এই তীর্থে স্লান করিয়া লিঙ্গমূর্তি দর্শন করিলে 
অশেষপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষলাভ করে। 
ধর্দীরাজ যুধিির কুরুক্ষেন্রযুদ্ধে “অশ্বামা-হত ইতি গজ” এই 
মিথ্যা কথা বলায় পাপে লিপ্ত হন। পাপ হইতে মুক্তিলাভ- 
মানসে ম্হধি বেদব্যাসের পরামর্শে ভ্রাতগণ ও কুলপুরোহিত 
ধৌম্যের সহিত এস্থানে আসিয়া যথাবিধি সংকল্প করিয়া সান 
দান করেন। ইহা এক বিশিষ্ট তীর্থে পরিণত হইয়াছে । 
যদিও দেখিতে ইহা এক প্রস্তরমণ্ডিত পুষ্করিণী, তথাপি ইহা 
বিবিধ গুণে গুণান্বিত। 

তশপরে লক্গনণ-তীর্থে যাইলাম। এখানে লক্ষমণেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত আছে । এখানে. স্নান করিয়া 
মহাদেবের পজ। করিলে মানবের দ্রারিদ্রাদোষ, রোগ, শোক 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৩৫ 


ঈত্তাদি বিদুরিত হয়। বলরাম নৈমিষারণ্যে সৃতাকে- বধগুর্বরক 
এই স্থানে আসিয়! ব্রাঙ্গণগণকে ভূমি, গো" বিভ্ত প্রস্ৃতি 
দান করিয়! বিগতপাপ হন। এই তীর্থে পাণ্ডাগণ : যাস্তিরগগকে 
গোদান করাইতেছে দেখিলাম |. ইহা রামেশ্বরদেবের মন্দিরের 
অতি নিকটে এবং বড় রাস্তার উপরি অবস্থিত । এই পুষ্ষরিণীর 
জল সিদ্ধিগোলা জলের ন্যায় ঘোর সবুজবর্ণ। ইহার কিয়দদুরে 
জটাতীর্থ। কথিত আছে যে, এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা 
হইতে প্রতাগমন করিয় জটাশৌধন করেন। ইহার: তীরে 
আদ্ধাদি করিলে গযাশ্রাদ্ধতুল্য ফললাভ হয়। এ তীর্থে অব- 
গাহন স্নান করলে অন্তঃশুদ্ধি সাধিত হয়। শুকদেব, ঢুর্বাসা 

প্রভৃতি খধিগণ এ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন । মহি ভূপগু 
এস্থানে কিয়ৎকাল তপস্তারত ছিলেন। জটাতীর্থসম্লিধানে 
লক্ষনীতীর্থ বিদ্যমান ছিল ।, উহাতে, স্বান করিলে মানবের 
সর্বকামন। সিদ্ধ হইত। ধণ্মপুত্র ুখিষ্টির শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে 
এখানে আসিয়। স্নান দান করেন ও তৎ্পুণ্যফলে রাঁজসুয় যর 
সম্পন্ন করিতে সদর্ব হন। এহেন তীর্থ এক্ষণে: সমুত্রগর্ভে 
নিমজ্জিত । এই তীথেরি পার্শে ই: অগ্রিতীর্থ। ইহাও সমুদ্রে 
নিহিত হইয়াছে । এখানে শ্ীরামচন্দ্র সাতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা 
করেন তগুকালে অগ্নিদেব নু্তিমান্‌ ভইয়া জানকীর নিষ্পাপ 
স্বভাব জ্্াপন. করেন | তদনন্তর রঘুপতি সীতাদেবীকে গ্রহণ 
করেন। এই তীর্থের অনতিদুরে কোটিতীর্ঘ অবস্থিত । 
রাবণবধজনিত পাপ হউতে নিমুক্ত হইবার নিমি্ত শ্রীরামচন্্ 


১৩৬ চতুরধধাম ও সপ্ততীর্ঘ । 


রামেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু তাহার অতিষেকের বিশুদ্ধ 
জল না পাওয়ায় তিনি স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবী বিদ্ধ 
করিয়া পাতাল হইতে কোটা সংখাক বিভিন্ন ধারায় ভোগবতীকে 
আনয়ন করেন ৷ সেই পবিভ্রবারি দ্বারা তিনি মহাদেবের অভি- 
ষেক ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করেন । যখন তিনি অযোধ্যায় প্রতা 
গমন করেন, তখন তিনি এই তীর্ঘে স্নান করিয়া ষান। ইহাতে 
স্মান করিলে সম্পদ বুদ্ধি হয় ও মহাবিদ্ব বিনষ্ট হয়। দ্বাপরে 
আক কংসবধ কারয়া মাতুলবধজানত পাপে" শাত হন 
পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে এ স্থানে আগমন করিয়া 
প্রায়শ্চিত্তবিধানপুর্ববক শুদ্ধ হন। এখানে সর্ব্বতীর্থ নামক 
এক কুগু রহিয়াছে। পুরাকালে ভূগুবংশীয় চরিত নামক খকি 
বার্ধকাবশতঃ তীর্থপর্যাটনে অসমর্থ হইয়া এই কুগুতীরে 
বসিয়। মহেশখরের তপস্তা করেন । দ্েবাদিদেব তাহার স্তবে তুষ্ট 
হইয়া তথায় আগমন করেন এবং মুনিবরকে এই বর প্রদান 
করেন যে, “যে কেহ এই তীর্থসলিলে স্নান করিবে, সে সর্বৰ 
তীর্থের ফল পাইবে ।” মহেশ্বর আরও বলেন, “আমি এস্থলে 
সব্বক্ষণই বিরাজ করিব ।” তদবধি যাত্রিগণের নিকট ইহা! 
এক মহাতীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত্চ হইতেছে । 

রামেশ্বরে বনু তীর্থ ও উপতীর্থ বিদ্কমান আছে। প্রায় 
সেই সমস্ত একই রকম । অধিকাংশ তীর্থ .কুপ, কোনটা না 
ক্ষুদ্র পু্ধরিণী। উপতীর্থগুলি দেখিলাম শ্রীরামচন্দ্রের দেনা- 
গণের নামানুসারে অভিহিত "হইয়াছে । এই. নিমিত্ত. সে 


দিক পরিচ্ছেদ । ১০৭ 


সকলের বিস্তারিত বিবরণ তেমন মনোরপ্রন: নাও হইতে 
পারে। 

রামেশ্বরমে তিনদিন তিনরাত্র বাস করিয়া তথা! হটতে 
প্রস্থান করিলাম ৷ যাত্রা করিবার পূর্বে রামেশ্বর-দেবকে আর 
একবার দর্শন করিলাম । পাণ্ডা আমাদিগকে স্থৃফল দান করিল । 
ঘাহার যেমন অবস্থা তিনি তেমন দক্ষিণা দিলেন । এই সফল 
ৰা দক্ষিণার জন্য বেশী উত্পীড়ন দেখিলাম না। এখানে অনেক 
পাণ্ডা বাস করে ; কারণ এখানকার অধিবাসিগণের অধিকাংশই 
্রাঙ্মণ ও পাণ্ডাবৃত্তিই তাহাদের জীবিকানির্ববাহের উপায়। 
এখানে দেখিলাম কৃষি-প্রনালী নাই, তজ্জন্য পাণ্ডাগণের চাষের 
উপায় নাই। আহাধ্য দ্রব্য স্থানান্তর হইতে অত্র আনীত হয়। 
্রাঙ্মণেতর সকল জাতীয় লোক ব্যবসা বাণিজা করে। রামে- 
শ্রমে চাষ আবাদ না থাকিলেও তাল নারিকেল ও তেতুল 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আফিং, গাজা ইত্যাদি এখানে 
যথেষ্ট জন্মায় । এই সকল দ্রব্যে সরকার বাহাদুরের অনেক 
আয় হয়। এই রামেশবরের পথে সর্বত্র দেখিলাম যে, রম্ধান 
কাধ্য নারিকেল তৈলে হইয়া থাকে । সরিষার তৈল এখানে 
পাওয়া যায় না । আমার সঙ্গে সরিষার তৈল থাকায় বিশেষ 
উপকার হইয়াছিল। আর এই দাক্ষিণাতা জনপদে এক 
বিশেষত্ব দেখিলাম যে, অত্রতা অধিবাসিগণ ভাতে, ডালে ও 
অন্যান্য সকল বাঞ্জনে ঘোল ও তেতুল ব্যবহার করে। এখানে 
স্ীলোকের অবরোধ প্রথা নাই ।* 


১৩৮ চতুধাম ও সপ্ততীর্থ। 


রামেশবরম্‌ পরিত্যাগ করিয়া আমরা মেড়ুরায় প্রত্যাব্তন 
করিলাম। এই মেড়ুরাকে- স্থানীয় জনসাধারণ মথুরাপুরী 
বলে। ইহা অতিস্থুন্দর সহর | সহরের চতুদ্দিকে প্রাচীর । 
এখানকার পথগুলি পরিষ্কার ও প্রশস্ত । এখানে অসংখ্য ছত্র 
ও হোটেল রহিয়াছে । সুতরাং যাত্রিদিগকে আবাস ও আহারা- 
দির কেশ আদৌ ভোগ করিতে হয় নাঁ। এখানকার সনদ 
প্রধান দেবমন্দির ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দুরে অবস্থিত। 
এই দেবালয় দুই ভাগে বিভক্ত । একদিকে মীনাক্ষী দেবীর 
মুদ্তি এবং অপরদিকে স্ুন্দরেশ্বর দেবের মৃগ্ডি 'বিরাজ করিতেছে । 
এরপ সুন্দর ও স্ুবৃহণ্ড মন্দির ভারতে আর নাই এই মন্দির 
এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া প্রসারিত। এই মন্দিরে সর্ববসমেত 
মটা গোপুরম্‌ আছে । গোপুরম্‌ অতিক্রম করিয়া এক. বৃহৎ 
প্রাঙ্গণ পাইলাম । প্রাঙ্গণটা প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত॥ মন্দির মধ 
প্রবেশ করিয়া সম্মুখভাগে গণপতির এক প্রকাণ্ড মুক্তি দেখিলাম । 
মূল মন্দিরের নিকট এক মণ্ডপ আছে , তাহার নাম .অফটলঙ্ষমী- 
মণ্ডপম্‌। ইহাতে লক্ষ্মীর অষ্ট বিভিন্ন সুপ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । 
এই মণগ্ডপের পর এক বারান্দা পাইলাম । সেখানে মহাদেবের 
শবর-যূত্তি ও ভগবতীর শবরীধূত্তি অঙ্কিত আছে। তৎপরে 
সহত্রস্তত্তমগুপে. আসিলাম। কারুকাধ্যখচিত সিংহব্যাপ্রাদি 
সৃদ্ভিবিশিষ্ট কি সুন্দর স্তস্তত্রেণী ! উহা অবশ্য দর্শনীয় । 
তারপর বসন্ত-মণ্ডপ? এখানে স্থুন্দরেশ্বরদেবের বসন্তোতসব 
হয়। এই মণগুপদ্ধয় দেখিয়া! কিয়দ্দংর যাইবার পর এক 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৩৯ 


পটমোরাই কা স্বর্ণপন্ম-পুক্ষরিণী 'দেখিলাম 1. .ইহাকে শিবগঙ্গা 
তীর্থ কনে । এখানে একটী মণ্ডপ আছে, যাহার. একটি স্তস্তে 
আঘাত করিলে প্রত্যেক স্তৃস্তে স্থরবদ্ধ শব্দ হয় । এই, পুষ্ষরিণীর 
পরেই স্থুন্দরেশরদেবের মন্দির । মন্দিরাভান্তরে অতি--সুন্দর 
লিঙ্গমৃত্তি বিরাজমান । বিগ্রহের সম্মুখের প্রাঙ্গণে এক "বম 
তালবৃক্ষ আছে । 

তারপর আমরা মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে গমন করিলাম । 
ইনি স্থন্দরেশরদেবের দেবীমৃত্তি। দেখিতে অনেকাংশে প্রায় 
রামেশরী দেবীর শ্যায়। দেবী নানালঙ্কারবিভূষিতা । দেবীর 
1. সন্নিকটেও এক স্মুবর্ণময় তালবৃক্ষ বর্তমান |: এই মন্দিরের চূড়া 
ন্ববর্ণপাত দ্বারা বিমণ্ডিত। গতিদিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে দশ 
সহজ প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। কোন পবের্বাপলক্ষে লক্ষ দীপ 
দেওয়া হয়। এই মন্দির, মণ্ডপ ইত্যাদি পরম রমণীয় ; ভাষার 
এমন শক্তি নাই, যদ্বারা উ্াদিগের যথাযথ বর্ণন কর! ফায়। 
'মন্দিরের বহির্ভাগে এক প্রকাণ্ড রৌপ্যময় হস্তী দেখিলাম । উহার 
দন্ত ও চক্ষু স্ববর্ণময়। শুন্নরেশ্বরদেবের ছুইখানি ব্বর্ণনির্ম্িত 
পাক্ষী রহিয়াছে। দেবদেবীর বুমূল্যের মণিমুক্তার অলঙ্কার 
ও অসংখ্য স্বর্ণ রৌপোর তৈজসাদি রহিয়াছে।. এীশ্র্যদুষ্ট 
বিম্ময়ান্থিত হইতে হয়। স্থানীয় জনপ্রবাদ .যষে, দক্ষিণাত্যের 
এই সকল মন্দির - দেখিয়া কোন এক শাসনকর্তা বলিয়াছিলেন, 
“জাহাজ জাহাজ ধনরতু বহন করিয়া লইয়া! যাইলেও ভারতবর্ষ 


নখ 
স্কিন বনি... ৫৯ পা. জনের: 


১৪০ চতুধণম ও সপ্ততীর্থ। 


এই স্থন্দরেশ্বর সন্বদ্ধে এক পৌরাণিক তন্ব পাওয়া যায়। 
একদা দেবরাজ ইন্দ্র দেবনর্তকীগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের 
নৃতা দেখিতেছিলেন। ইত্যবসরে দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় 
আগমন করেন। ইন্দ্র নৃত্যগীতে এতই অভিনিবিষ্ট ছিলেন 
যে, শুরুদেবের আগমনবার্ত্। আদৌ জানিতে পারেন নাই 
বৃহস্পতি ইহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করেন এবং গুরুত্ব 
পদ পরিত্যাগপুর্ববক তপ্যার্থ বনগমন করেন। দেবরাজ এই 
ব্যাপার পরে অবগত হইয়া অনুতপ্ুহৃদয়ে ব্রহ্মার নিকট গমন 
পূর্বক তাহাকে সবিশেষ জানাইলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইন্ত 
রিশিরাম্থুরকে দেবগুরুর পদে অভিষিক্ত করেন। দেবগুরুত্ব, 
গদ পাইয়। ত্রিশিরা যঙ্ছে আহুতি দিবার সময় প্রকাশে 
দেবগণের ও গোপনে নিজ অস্তুরকুলের হিতকামন! করিতেন 
কালক্রমে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ভ্রিশিরার শিরশ্ছেদ 
করেন। ত্রিশিরা দ্বিজ ছিলেন ; স্তরাং ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাজনিৎ 
পাপে লিপ্ত হন। অতঃপর দেবগণের সাহাযো এ পাপবে 
চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উদ্টিদ্‌, স্ত্রী, জল ও পৃথিবীতে নিক্ষেপ 
করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হন। তদবধি উদ্ভিদ হইতে নির্যাস 
সত্রীতে রঃ, সলিলে ফেন এবং পুথিবী হইতে ক্ষার (সাজি 
মাটা ) উৎপন্ন হইল। এদিকে ত্রিশিরার পিত। তষ্টা পুঞ্ের 
সাতে শোকার্ত হইয়া পুত্রলাভার্থ পুরে য্র করিতে লাগি 
লেন। যজ্ঞফলে বৃত্রনামক এক প্রবলপরাক্রমশালী পুত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ? ১৪১ 


পূর্বক ইন্দপ্রমুখ দেবগণকে তথা হুইতে বিতাড়িত করেন। পরে 
দেবগণ ব্রহ্মার উপদেশে বিুতর আরাধনা করিতে থাকেন । , 
তাহাদের আরাধনায় তৃষ্ট হইয়া বিষণ দধীচি মুমির অস্মিতে 
বজ্তনিম্াণকরতঃ বৃত্রান্থরকে বধ করিতে আদেশ করেন। 
কৃত্রান্থুরকে নিহত করিয় ইন্দ্র পুনর্ববার ব্রহ্মহত্যাপাপে পতিষ্ত 
হন। এই পাপহেতু দেবরাজ অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে 
লাগিলেন । অবশেষে নিরুপায় হইয়। বৃহস্পতির শরণাপন্ন: 
হইলেন ও মুক্তিলাভের উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্্রকে পৃথিবীতে পর্্যটনপুর্বক বিগতপাপ 
হইতে অনুজ্ঞা করেন। তখন ইন্দ্র সব্ববতীর্ঘথ * পরিভ্রমণ 
করিয়া শেষে এই মেড়রাতে আসিয়া কদম্ব-কাননে উপস্থিত 
হইবামাত্র ব্রঙ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। 
ইন্দ্র মুক্তিলাভের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে এক অনাদি- 
লিঙ্গ দেখিতে পান । দেবরাজ তন্মুহুর্তেই বিশ্বকম্মীকে আহ্বান 
করিয়৷ তাহার দ্বারা উক্ত অনাদিলিঙ্গের উপর মন্দির নিন্ম 
করাইলেন ॥ বৃহস্পতি বিগ্রহের অভিষেকক্রিয়া নির্বাহ করিয়! 
তাহার নাম স্ুন্দরেশ্বর রাখিলেন। মহাদেব ইন্দ্রের সেবায় 
সন্ত হইয়া তাহার প্রত্যক্ষীডৃত হইলেন। দেবরাজ তাহাকে 
সাঞটীঙ্গে প্রণিপাতপুরর্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে 
প্রত্যহ তাহার পুজা করিতে পারেন এই বর প্রার্থনা করিলেন। 
| স্ুন্দরেশ্বর ইন্দ্রকে স্বর্গে গমন করিতে বলিলেন, কারণ স্বর্গ 


১৯২ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ-। 


প্রতি বহুসর বৈশাখী পুর্ণিমাতে এখানে আসিয়া স্থন্দরেশ্বর 
দেবের পুজ! করিয়া থাকেন। তখন মহাসমারোহে উৎসব 
হ্য়। 

এই স্ুন্দরেশ্বর-বিগ্রহ যে অতি পুরাকালের তদ্বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। কথিত আছে, যখন অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র 
সীতা-উদ্ধারার্৫থ লঙ্কায় যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে অগস্ত্য- 
খধির আদেশানুসারে এই স্ুন্দরদেবের পুজা করেন । স্থতরাং 
ইনি ত্রেতাধুগেরও পূর্বতন হইবেন । ্ৃষ্টায় চতুদ্দশ শতাব্দীতে 
মুসলমানগণ মেড়র। নগরী আক্রমণপুর্ববক এই মন্দিরের বহি- 
ভাগ ধ্বংস করে। তাহারা মন্দিরের চতুর্দশ চূড়া, কয়েকটা 
গোপুরম্‌ প্রভৃতি নষ্ট করিয়। দিয়াছিল। 

দেবদর্শন করিয়। আমরা তিরুমলনায়কের রাজভবন দেখিতে 
যাইলাম। মন্দির হইতে ইহা প্রায় এক মাইল দুরে অবস্থিত । 
রাজপ্রাসাদ দেখিতে অতি সুন্দর । এক্ষণে উহা! সরকার বাহা- 
দুরের আদীলতে পরিণত হইয়াছে । এই ভবনের সম্মুখে এক 
প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে । এই প্রাচীন বটবৃক্ষের 
মূলদেশের পরিধি প্রায় 8৫ হস্ত হইবে। রাজপ্রাসাদ বা 
আদালত হইতে প্রায় দেড় মাইল দুরে এক সমচতুক্ষৌণ 
পুক্ষরিণী আছে। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে এক দ্বীপ এবং সেই 
দ্বীপের মধ্যস্থলে এক দ্বিতল দেবালয় ও সেই দ্েবালয়ের চতুদ্িরকে 
আরও চারিটা ক্ষুদ্র দেবালয় রহিয়াছে । এই পুক্ষরিণীতে 
কীনাধননীরদশিন ছু শ্লারশবরশ্দাবর উও্সব হইয়া থাকে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৪৩ 


তঙ্কালে পুঞ্ষরিণী চতুঃপার্থ্ে প্রায় লক্ষ প্রদীপ প্রদ্থলিত হয়, 
সুন্দরেশ্বরদেবের মন্দির পার্থ এক প্রকাণ্ড বাজার বিছ্বমান। 
উনার প্রবেশপথে এক বৃহ গোপুরম্‌। উক্ত বাজারে নানাবিধ 
দ্রব্যাদি পাওয়া বায়। 

মেড়রায় ইস্ক্রুপ-পেঁচযুক্ত এক প্রকার ছোট গেলাস 
পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে অতি উত্তম। শিল্পকলার জন্য 
মেড়ুরা ভারত-বিখ্যাত । এখানে মস্লিনের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য 
তারের কারুকার্ধা অতি সুন্মনভাবে সম্পন্ন হয়। রেলপথ হইয়া 
মেড়রার বাণিজ্যে বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে । ইহা এক্ষণে জেলার 
প্রধানা নগরী । এখানে স্থানীয় বিচারক, পুলিশের প্রধান 
কর্মমচারিগণ প্রভৃতি থাকেন। এই নগরীতে বহু ব্যক্তির 
বসবাস। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর নহে, কারণ এখানে 
গ্রীক্প ও বর্ষার প্রাবল্য বেশী। সেইজন্য এই দেশ অস্বথ ও 
ংব্রামক ব্যাধির আবাস-ভূমি। এই দাক্ষিণাতা প্রদেশে 
সকল স্থানেই শীতকালে বারি-বর্ষণ হইয়া থাকে । এখানে 
শীতকাল নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। মেডুরার জলবায়ু 
সব্বদাই পরিবর্তনশীল] মেড়রাতে আমরা একদিন ও 
ও এক রাত্রি বাস করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম । 

তারপর আমরা তাঞ্জোরে রেলযোগে উপনীত হইলাম। 
ইহ দক্ষিণভারতে এক স্থগ্রসিদ্ধ নগর । এই নগর কাঁবেরী 
নদীর উপকূলে অবস্থিত! এই নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে 
স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, তাঞ্তন নামক এক ভীষণ দৈত্য এ স্থানে 


১৪৪ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


বাস করিত। তাহার উৎপাতে জনসমূহ ভীত হইয়া বিষুর 
আরাধনা করিলে বিষ্ণু এই দৈত্যকে দমন করিয়া শ্রা্ণিগণকে 
পরিত্রাণ দেন। এ দৈত্য মৃত্যুকালে বিষুণকে অনুরোধ করেন 
নে, তাহার নামানুসারে এই নগরের যেন নামকরণ হয়। 
তজ্জন্ত এই সহরের নাম তাঞ্জোর হইল । এখানে দ্রব্য বন্ু 
স্থান বিষ্মান | 

এখানে বদ্ধেশ্বরের মন্দির অবশ্য দর্শনীয় । এই মন্দির এক 
ক্ষুদ্র ছূর্গমধ্যে অবস্থিত । দুর্গের চতুর্দিকে গড় রহিয়াছে দেখি- 
লাম। গড়গুলি অতি গভীর ও প্রশস্ত। মন্দিরে প্রবেশ 
করিবার নিমিস্ত ইহার উপর এক সেতু আছে । সেতুর উপর দিয়া 
গমনপুর্বক আমরা ভুর্গস্থ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । দুইটা বৃহ 
গোপুরম্‌ অতিক্রম করিয়া এক প্রশস্ত প্রাঙ্ণভূমিতে আসিলাম । 
. শ্রীঙ্গণের পশ্চিমভাগে এক প্রকাণ্ড নন্দী বা শিববাহন-বুষভদেব 
উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম ৷ এই মূর্তি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনা- 
ইট প্রস্তর প্রস্তত | উহার সম্মুখে বৃদ্ধেশখবর মহাদেবের মন্দির । 
মন্দিরস্থ লিঙ্গমুক্ডিও গ্রেনাইট্‌ প্রস্তরনির্দিত। বৃদ্ধেশ্বরের 
ষাড় সন্গন্ধে এক কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই মূর্তি 
প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে ; ক্রমে ইহা! এতাদুক, 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, যে মগুপম্‌ ভেদ করিয়া যাইবে । বৃদ্ধেশ্বরের 
মন্দিরে এক বিশেষত্ব দেখিলাম যে, যদিও এই মন্দিরে শিবমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত, ভথাপি ইহার গোপুরমে ও অন্যান্য স্থানে বিষুনূর্ডি 
অঙ্কিত রহিয়াছে । এই মন্দির ১৬ তলা। স্থানীয় 
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লোকপ্রমুখাত অবগত হইলাম যে, এই মন্দির নিশ্মাণ করিতে 
ছাদশবর্ধ অতিবাহিত হয়। চৌলারাজ কাক্ষীপুরস্থ এক ভাক্ষর 
কর্তৃক ইহার নিন্মীণ কাধা সম্পাদিত করেন । 

বৃদ্ধেশ্বরের নন্দীর দক্ষিণভাগে পাব তীদেবীর মন্দির । মন্দির- 
মধ্যে পাবর্বতীদেবী প্রতিষ্িতা আছেন । এই মন্দিরের পশ্চা- 
ভাগে শিবগন্জা নামক এক বৃহ পুক্ধরিণী আছে । বুদ্ধেশ্বরের 
মন্দিরের পশ্চিমকোণে স্ত্র্গণাদেবের মন্দির দেখিলাম । 
মন্দিরাভাস্তরে স্ুঙ্গণ্যদেব অগবা দেবসেনাপতি কান্ডিকেয়ের 
ৃত্তি বিদ্যমান শাছে। মন্দিরটা (ভোট হইলেও ইহার গঠন 
প্রণালী অতি চমতকার । এই মন্দিরের বামভাগে 'গণেশদেবের 
মন্দির রহিয়াছে । উশ্তার অল্পদুরে এক স্থন্দর উদ্যান দেখিলাম ; 
তম্মাধ্যে নির্মলজলপূর্ণ এক সরোবর বন্উমান আছে। অত্রত্য 
জনসাধারণ এই সরোবরে জলপাঁন করিয়া থাকেন। 

মন্দির ও বিগ্র্াদ্ি দর্শন করিয়া আমর। রাজপ্রাসাদ দেখিতে 
যাইলাম । ই্হা। বৃভত ভর্গমধ্যে আবস্থিত | . ইহার মণ্ডপ অতি 
উচ্চ। রাজপ্রাসাদের দরবারকক্ষ ও সরস্বতীমহল (লাইব্রেরী) 
দেখিবার উপযুক্ত ॥ দরবারকক্ষে রাজা শ্িবাজীর এক মার্বেল 
্রস্তরের মুর্তি দণ্ডায়মান । এতছ্াতীত আরও অনেক রাজগণের 
মুর্তি সকল. অবস্থাপিত।  দরবারহলসংলগ্ন সরশ্বতীমহলে 
এক পুস্তকাগার আছে, বথায় প্রায় বিংশ সহত্র হস্তলিখিত 
গ্রন্থ আছে। ভারতের অন্য কোনও পুস্তকালয়ে এত অধিক 
হললিখিত গন্ধ আছে কিনা সন্দেহ। রাজভবনের অন্ত্রাগারে 
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নানাবিধ অন্দর শন্ত্র দেখিলাম । প্রত্যেক দ্রব্য সযত্তে সজ্ভিত 
আছে। রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করিয়া আমরা ছুর্গ হইতে 
নিঙ্কান্ত হইলাম । ৃ 

তাঞ্জোরে অনেক ক্ষুদ্র বৃহশ নদা নালা ইত্যাদি আছে; 
সেজন্য এখানকার জমী বল্গদেশের ন্যায় উর্বরা । এখানে 
ধান্য, নারিকেল, আম ও নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়। হিন্দুরাজগণের শাসনকালে এখানে সকল প্রকার শিল্প- 
কার্য স্ুটারুরূপে সম্পন্ন হইত! এক্ষণেও কারুকাধ্যখচিত বন্ধ, 
কার্পেট, শিক্কের দ্রব্যাদি সাদরে সর্বব সংগৃহীত হয়। এখানে 
সুন্দর চি্র“সকল চিত্রিত হয়। এখানকার সকল রকম দ্রব্য 
স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে । এখানে বু লোকের বসবাস 
আছে । দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ দেখিয়া আমরা এস্থান পরিত্যাগ 
করিলাম । 

পরে আমরা তাঙ্জোর জেলার অন্তর্গত কুস্তকোণম সহরে 
আসিলাম । পুণ্যতোয়! কাবেরা নদী এই সহরের মধ্য দিয়া 
বহিতেছে। স্টেশন হইতে সহর এক মাইলমাত দুরে অবশ্থিত। 
এই সর বেশ সুন্দর ও সমৃদ্ধশালা । প্রাচীনকালে কুস্তকোণম্‌ 
সংস্কতবিদ্ধাচস্চার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখনও 
এই স্থানে বেদ, বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা বিশেষ 
রূপেই হইয়া থাকে । আব্যাবন্থে যেমন কাশী, দাক্ষিণাত্যে 
তেমন এই কুম্তকোণম,। ংুতশিক্ষার্থ এস্থানে যে শিক্ষালয় 
স্পালদিত আচ ভাত। দক্ষিণভারাত শ্পসিছ্ধ | এই শিক্ষালাফ 


প্বিতীর পরিচ্ছেদ । ১১৭ 


শিক্ষিত হইয়! ছাত্রগণ ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশে যাইয়া শিক্ষকের 
কাধ্যে ব্রতী হইতেছে । এই বিদ্যামন্দির কাবেরী নদীর তারে 
অবস্থিত। 

কুন্তকোণমে ১৬্টী মন্দির আছে; তন্মধো ঘ্বাদশটা শিবমন্দির ও 
চারিটী বিধুরমন্রির। এই সকল মন্দিরের মধ্যে 81৫টী মন্দির 
বিখ্যাত । প্রথমে আমরা শাঙ্গপাণি স্বামীর মন্দির দেখিতে 
যাইলাম । উহা নগরের মধ্/স্থলে অবস্থাপিত। মন্দিরপ্রবেশ- 
গথে এক বৃহৎ গোপুরম, আছে। গোপুরম,গাত্রে অনেকগুলি 
ক্ষু্র ক্ষুদ্র পুন্তলিক। রহিয়াছে । সে পুস্তলিকাগুলির এরূপ 
সুন্দর গঠন যে, তাহাদিগকে দেখিলে জীবন্ত কলিয়া ভম 
হয়। মন্দিরধ্যে রৌপামর অনেক দেববাহন-মূর্তি ও 
দুইখানি প্রকাণ্ড কাঁ্ঠময় রথ দেখিলাম । এখানে বিগ্রহ 
বিধুঃমু্ডি শেষ পথান্কে শায়িত। নিকটে ভরীরাম, লক্ষণ ও 
সীতাদেবীর মৃত্তিত় প্রাতিষ্ঠাপিত। ভ্রীরাম ও লক্ষাণ শরাসনহস্তে 
দণ্ডায়মান। পুন্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এস্বানের বিগ্রহের 
নাম মবারঙ্গম১। প্রিটিনাপল্লীর আদিরঙগম, মায়াভরমের 
অন্তরঙ্গম, ও এখানকার মধারজগম এই তিন স্থানের বিগ্রহ 
দেখিতে প্রা এক রকম | এই মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া 
এক বারান্দায় পড়িলাম। তাহা অতিক্রম করিয়! কুস্তেশ্বর- 
স্বামীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । প্রথমে গোপুরমও তারপর 
এক বাজার, সেখানে নানাবিধ দ্রবা সভ্ভিত আছে দেখিলাম । 
মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গঘুর্তি বিরাজমান। দ্েবতার অনেক 
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রৌপানিশ্মিত পাক্কা, হস্তী, আশ্ব এ্রভৃতি রহিয়াছে । কুন্তেশ্বর- 
স্বামীর মন্দিরের অতি নিকটে রামন্বামীর মন্দির । অন্যান্য 
মন্দির অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, শিল্পনৈপুণো ইহা 
শ্রে্ট। এই মন্দিরের প্রতোক প্রস্তরস্তস্তেই শ্রীরামচন্দ্রে 
মু্তি ও বিঝুঃর দশ।বতারের ভিন ভিন্ন মুন্তি সকল খোদিত আছে। 
রামন্বামীকে দরশনপুননক আমরা চক্রপাণিম্বামীর মন্দির 
দেখিতে যাইলাম। এই মন্দির কাবেরীনদীতীরে দণ্ডায়মান । 
স্থানটা বড়ই নিজ্ভন ও শান্িপ্রদ। মন্দিরের নিম্ন দিয়া কাবেরী 
নদী কুলুকুলুরবে প্রবাহিত হইতেছে । এখানে নগরের 
কোলাহল আদৌ এর তিগোচর হইতেছে না । নদীর জলস্পর্শ 
করিয়া ক্ষণকাল তটোপরি বিশ্রাম করিলাম । পরে মন্দিরে 
প্রবেশ করিঘা দেবদর্শন করিলান | ভগবান্‌ বিষুণ চক্রহস্তে 
দণ্ডায়মান আছেন । এই মন্দিরসমিকটে মহামোক্ষম নামক এক 
সরোবর আছে। দক্ষিণভারতে ইহা এক শ্রপবিত্র ও স্থগুসিদ্ধ 
তীর্থস্থল। জলাশঘের চতুঃপাশ্ডরে প্রস্তর দ্বারা এ্রথিত সোপান- 
শ্রেণী রহিয়াছে । সরোবরতীরে অনেক দেবমন্দির দেখিলাম! 
ফান্যন মাসে এস্থানে এক মেলা হয; তখন এখানে বনু 
লোকের. সমাগম হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এস্বানে 
মহামোক্ষম নামে এক যোগ হয়। সেই সময় ভারতের প্রায় 
সমুদয় স্থান হইতে যাত্রিবুন্দ এখানে ্সানার্৫থ আগমন করে। 

এই কুম্তকোণমে এক ব্রহ্মমন্দির আছে। উক্ত মন্দিরে 


এটি রর পরিনত রেহান রান পস্রকির সপ সিনি রকিব নি স্রার ীলস 
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এক পৌরাণিক ইতিবুস্ত প্রচলিত আছে । একদা প্রলয়ের সময় 
এক কলস অমৃত সুমেরু পর্নবতের গাত্রে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে 
প্রলয়কালীন জল বৃদ্ধি পাইতে পাইতে কলসকে ভাসাইয়া 
লইল ! তখন উক্ত কলস জলে ভামিতে ভাসিতে আ্োতবেগে 
দক্ষিণদেশে আসিল, পরে প্রলয়ান্তে ভূভাগ শু হইলে এই 
কুম্তকোণম্‌ দেশে উক্ত কলস পতিত হয় এবং পতনকালে 
উহার এক কোণ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তথা হইতে অস্থৃত গড়াইতে 
থাকে। ইহা দেখিয়া মহাদেব তথায় আগমন করেন এবং 
অমুত-পানান্তে কুন্তেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান 
করেন । ইহাই পৌরাণিকী আখ্যাফিকা । * 
কুম্তকোণম, পরিত্যাগ করিয়া আমরা তিরুবন্নমলয়ে উপনীত 
হইলাম । ইহার সংস্কৃত নাম অরুণাচলম,। এস্থানে মহা- 
দেবের পাঞ্চভৌতিক মৃদ্তির তেজমৃত্তি বিদ্যমান। মন্দিরমধ্যে 
শিবলিঙ্গ প্রতিঠিত। মন্দিরের চারিধারে প্রাচীর আছে। 
বহির্ভাগে চারিপাশে চারিটা গোপুরম.। মুলমন্দিরটা গ্রেনাইট্‌ 
প্রস্তরে নির্মিত এবং বনুপুরাতন বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে 
সাতটা প্রকোষ্ঠ আছে। প্রথম প্রকোষ্টে উৎসবমণ্ডপ ; এখানে 
ভোগমুত্তি আনীত হয় ও মহাসমারোহে উৎসবাদি হইয়া থাকে । 
ইহার পর আরও ছটা প্রকোষ্ঠ । যতই অগ্রসর হইতে লাগি- 
লাম, ততই দেখিলাম প্রকোষ্ঠগুলি ক্রমান্থর়ে ক্ষুদ্র হইতে 


কুদ্রতর হইতেছে । এই প্রকোন্ঠ সকল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন । 


১ দি আার্পিল নর্ক্রশ্তাৰাছি । শান্ত 
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প্রাদেশে পীচস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মুদ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 
শিবকারণীতে ক্ষিতিমুক্তি, জন্ব,কেশ্খরে অপ্মুত্তি, এখানে তেজ- 
মূত্তি, কালহস্তীতে বায়ুমুন্তি এবং চিদম্বরমে বোমমৃণ্ডি বিরাজ- 
মান। এই স্থানে (সপ্তম প্রকোষ্টে ) বায়ু বা আলোক প্রবেশ 
না করায় উহা! এত অন্গকারময় যে, আলোক সাহাধ্য ব্যতিরেকে 
দেবদর্শন হয় না । যে স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত, তথায় পুরোহিত 
ভিন্ন অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। যাত্রিগণ সম্মুখস্থ 
চত্বরে দণ্ডায়মান হইয়া দেবদর্শন করিয়া থাকে। শ্রীবিগ্রহ 
তিরুবন্নমলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর নামে অভিহিত। তাহার 
পার্থেই দেবী বিরাজমানা। দেবীর নাম অপীতকুচান্বল। এই 
মন্দিরমধ্যে এক বিচিত্র গণেশ-মন্দির আছে । এখানে সহত্- 
স্তস্যুক্ত এক হল আছে, তাহা দেখিতে অতি চম্কার ৷ প্রবাদ 
আছে যে, গৌতম মুনি.এখানে তপস্যা করেন । সেজন্য অত্রত্য 
অধিবাসিগণ ইহাকে তীর্থসদূশ জ্ঞান করে। সেখান হইতে 
আমরা স্টেশনাভিমুখে আসিলাম। ফেশনের অতি নিকটে 
সবত্রক্ষণাদেবের এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে । মন্দির মধ্যে স্থত্রক্গণ্য- 
দেব বা মহাদেবের জ্যন্পুত্র বিদামান। এই সকল দর্শন 
করিয়া আমর! এই স্থান পরিত্যাগ করিলাম । 

এবার আমাদের গন্তবাস্থান চিঙ্গলপুত। পথে কাঞ্চীপুর 
পাইলাম ; কিন্তু এস্থানে অবতরণ করিলাম না । সন্ধ্যার 
কিয়ওক্ষণ পূর্বে আমরা চিজলপুতে আসিলাম। সে রাত্র এক 
হর্বকালাযা আমা লউলাম । ' পরছিন তর “দখিািত বতির্গক 
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হইলাম । ইহ! একটা সুন্দর সহর | চতুদ্দিকেই পর্ববতশ্রেণী 
রহিয়াছে। প্রথমে আমরা স্টেশন হইতে প্রায় ৬ মাইল দুরে 
এক পর্ববতশিখরে বৈদালিঙ্গেশ্বর-মহাদেবের দর্শনাভিলীষে গমন 
করিলাম। ইহার অপর এক নাম ভ্রীপক্ষী-তীর্থ। ইহা! অতি 
পুণক্ষেত্র বলিয়া বিদিত | মধ্যাহ্নকালে দুইটা শ্বেতবর্ণ পক্ষী 
এই মন্দির সন্নিকটে আগমন করে এবং প্রধান পুরোহিতের 
হস্ত হইতে ভোগান্ন তক্ষণ করিয়৷ মন্দির প্রাদক্ষিণপুর্ববক প্রস্থান 
করে। পুরোহিত-প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, উহার পক্ষী- 
রূপধারী পাব্বতী ও পরমেশ্বর । যাহা! হউক, ইহা আশ্চর্যের 
বিষয় বলিতে হইবে, কেননা প্রত্যহ একই সময়ে উক্ত বিহ্সমন্ধয় 
তথায় আগমন করে এবং পুরোহিতহস্ত হইতে দেবগ্রসাদ- 
গ্রহণ ও মন্দির প্রদক্ষিণকরতঃ অনির্দিষ্ট পথে চলিয়া যায়। 
এই পর্বতের নিকটে এক দুর্গ আছে, তদুপরি এক মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম । ষ্টেশনের নিকট দুই মাইল ব্যাপিয়! 
প্রসারিত এক হ্রদ রহিয়াছে । এস্থান হইতে প্রায় ২০ মাইল 
দুরে মহাকালীপুরম,॥ সেখানে শ্রীহরির শয়ান মু্ডি আছে। 
কথিত আছে যে, এই স্থানে বালিরাজার বাড়ী ছিল। 

চিঙ্গলপুত পরিত্যাগ করিরা আমর৷ আবার মান্দ্রাজে আসি- 
লাম । সেখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া আমরা বেজওয়াদায় 
(05%৭547) উপস্থিত হইলাম । ইহা কৃষ্গা-জিলায় প্রধান 
নগর । এই নগর কুষ্ণানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। নগরটাকে 
তিনদ্রিক হইতে তিনটা পর্ববত বেষ্টন: করিয়াছে । আমরা এক 
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নন্দীমত্তির সন্সিকটস্থ বাসায় দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া নদী তীরে 
গমন করিলাম । এই নদীকে স্থানীয় জনসাধারণ স্ুপবিপ্র 
জবান করে । শান্ত্রেও কথিত আছে যে, এই কৃমগানদী বিষুর 
পাদপদ্প হইতে বিনির্গত হইয়াছে 7 

“আছ! গোদাবরী গঞ্গা দ্বিতীয়! চ পুনঃপুনা । 

তৃতীয়া কথিতা রেব। চতুর্থী জাহ্নবী স্মৃতী ॥ 

কাবেরী গৌতমী কু ব্রাঙ্গনী বৈতরিণী তথা । 

বিষুপাদান্সস্তুত। নবধা ভুবি সংস্থিতা ॥”? 
গোদাবরী-গঙ্গা, পুনঃপুন। (পম্পা নামক নদী. বিশেষ ), রেবা 
( নশ্ম্দা ), , জাহুবী, কাবেরী, গৌতমী, কৃষ্ণ, ব্রাঙ্গণী ও 
বৈতরিণী___এই নয় নদী বিষুতর চরণকমল হইতে বিগলিত 
হইয়াছে । 

নদীতে স্নান করিয়া নিকটবর্তী কগকছুর্গার মন্দিরে গমন 
করিলাম ; এই পর্ববত ইন্দ্রকীল পর্ণবতোপরি অবস্থিত । 
মন্দিরমধো কণকছুর্গা প্রতিষ্ঠিতা। দেবীর মন্দিরে বিশেষ 
কোন বাহ্াড়ম্বর নাই। দেবীর গান্রে যসামান্য অলঙ্কার 
দেখিলাম । 
এখান হইতে আমরা পিঠাপুরম বা পাদগয়ায় আদিলাম | 

এস্থানে গয়ান্্ুরের চরণ আস্থিত আছে। এ অস্ুরের দেহ 
এতদূর বিস্তৃত যে, উহার মস্তক গয়াতে, বিরাজাক্ষেত্রে নাভি. 
এবং এখানে চরণ পতিত হইয়াছে । সেজন্য গয়। শীর্ষ-গয়া,. 
বিরজাক্ষেত্র নাভি-গয়! এবং পীঠাপুরম, পাদ-গয়া নামে অভিহিত 
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হইয়া থাকে । যাত্রিগণ এখানে আদ্ধাদি করে। এস্থানে 
এক বিষুমন্দির আছে ও তৎসম্গিধানে এক জলাশয় দেখিলাম । 
উত্ত জলাশয়ই পাদগয়া এবং যাত্রিবর্গ তাহাতেই পিগুপ্রাদান 
করিয়। খাকে । 

এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমরা ওয়ালটেয়ার (৬৭111 ) 
অভিমুখে রওন| হইলাম । এক্ষাণে রেলগাড়ী পু্নবঘাট পর্ববত- 
মালার উপত্যকাভুমির মধ্য দিয়া চলিতে থাকায় উভয়পার্থেই 
পর্বত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আবার স্থানে স্থানে শৃন্ত- 
শ্যামল ভূভাগ দেখিতে পাইলাম। ক্রমে আমরা ওয়ালটেয়ারে 
আসিলাম। ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় ৩ মাইল দুরে এক উচ্চ- 
ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সহর মাত্রা বিভাগের মধ 
অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। আমি পূর্বে এখানে আসিয়াছিলাম' 
এবারও এখানে নামিলাম। ফেঁশন হইতে সহরে যাইতে 
ঝট্কা ও বাণ্ডি পাওয়া যায়। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
এস্থানে আসিলাম ৷ সে রাত্র আমরা এক বন্ধুর বাসায় যাইয়! 
উঠিলাম। উত্ত বাস৷ সহরের প্রান্তভাগে সমুদ্রতীরে অবস্থিত । 
এই সহরে বহু নরনারী বায়ুপরিব্ঠনের জন্য আসে । এখানকার 
দ্রষ্টব্য স্থানসদুহের মধ্যে কতক গুলি পর্বব্ত, উদ্যান, উপত্যকা 
ইত্যাদি আছে। প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান সীমাচলম্‌। ইহা সহর 


হইতে প্রায় ৭ মাইল দুরে এক পর্ববতোপরি অবস্থিত । 
_-ওয়ালটেয়ারের পুব্বকার স্টেশন সীমাচলম্‌। তথা হইতে মন্দির 
. প্রায় ৩ মাইল হইবে । তবে স্থানে কোনব্ধপ যান পাওয়া 


১৫৪ 
যায় না; স্থতরাং প্র 
গমন করিঝা থাকে । 

পরদিন সকালে অ 
প্রায় সহক্র-সোপান 
হইলাম । 
স্মরণায়া রাণী অহল 
নিম্মাণ করাইয়া দেন 


সোপানশ্রেণী প্রস্তরনিম্মিত ও স্থৃপ্রশস্ত ৷ 


চতুর্ধাম ও সপ্ততার্থ। 


র সকলেই ওয়ালটেয়ার হইতে সীমাচলমে 


মর। সীমাচল্‌ম্‌ অভিমুখে. গমন করিলাম । 
আরোহণপুর্ননক মন্দিরসম্মুখে উপনীত 
| প্রাতঃ- 
বাই বনু অর্থব্যয়ে এই সোপানশ্রেণী 
পর্নতে আরোহণ করিবার জন্য পাক্ী ও 





ডুলি পাওয়া যায়। সোপানপথে কিয়দ্দুর উঠিন্বাই এক ঝরণ! 
পাইলাম । আরও উচ্চে উঠিরা আমর প্রথম তোরণের নিকট 
উপনীত হুইলাম। এই তোরণ অতিক্রম করিয়া বেত্রবর্তী ও 
বেগবতী নামক ছুই জলধারা বহিতেছে দেখিলাম । যতই 
পর্ববতের উচ্চদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্ষুন্ত 
ও বৃহ অনেক নির্ঝ রিণী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। যেখানে 
নোপানশ্রেণী শেষ হইগ্নাছে, সেখানে এক সমতল ক্ষেত্র আছে। 
এ ক্ষেত্রের চতুর্জিকেই পথ ও সেই পথোপরি কতকগুলি গুহ 
বিদ্যমান। সন্মুখেই নৃসিংহদেবের মন্দির । মন্দিরের ভিতরে 
ও বাহিরে নানা দেবদেবার মুত্তি খোদিত আছে। মন্দিরের 
মধ্যস্থলে নৃসিংহদেব বিরাজ করিতেছেন । তাহার মৃত্তি সুবর্ণময় 
ও সিংহবদনাকৃতি। সুবর্ণময় বদন ব্যতীত দেবতার সর্ববাঙ্গ চন্দন 
দ্বারা আবৃত। কথিত আছে যে, প্রত্যহ একমণ চন্দন ্রীমুত্তির 
অঙ্গে প্রলেপিত হয়। কেবল অক্ষরা তৃতীয়ার দিন যখন 
প্রীঅঙ্গ হইতে চন্দন-লেপ খুলিয়? তাহাকে ক্বান করান হয়, তখন 


এ 
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সকলে তাহার স্বরূপঘুন্তি দেখিতে পায়। পাণ্ডা কাহাকেও 
বিগ্রহস্পর্শ করিতে দেয় না। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক কোণে 
অনেক দেবদেবীর মুস্তি স্থাপিত আছে । এক স্থানে রামানুজা- 
চাধ্যের মুত্তি খোদিত দেখিলাম। এক্ষণে মন্দিরের অনেক 
স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছে । পাণ্ডামুখে অবগত হইলাম যে, 
দুবৃত্ত কালাপাহাড় এই নিভৃত পার্ববত্য প্রদেশে আগিয়৷ মন্দিরের 
কিয়দংশ ধ্বংস করিয়া যায়। মন্দিরধার দিয়া এক সোপনশ্রেণী 
উদ্ধীভিমুখে গিয়াছে । থে স্থানে উহা শেষ হইয়াছে, তথায় 
বিজয়নগরের মহারাজের এক পুণ্পোদ্যান ও বাসভবন 
আছে। ইহা পর্ববতের প্রায় শিখরদেশে অবস্থিত । এখান 
হইতে নিঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মানুষ, পণ্ড প্রভৃতি ক্ষু্র ক্ষুদ্র 
পুস্তলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দেবদর্শন করিয়া আমরা 
পর্বত হইতে অবতরণ করিলাম। প্ররে তথা হইতে আমরা 
ভ্যালি-গার্ডেন দেখিতে যাইলাম। এ উদ্যানে অনেকগুলি 
ঝরণা আছে! নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ উদ্যানটাকে পরিশোভিত 
করিয়াছে । তথার ব্যাত্ব ধরিবার এক ফাঁদ রহিয়াছে দেখিলাম । 

এই উদ্যানের সন্নিকটে ডলফিন্সনোজ, নামক এক পর্বত 
আছে। তদুপরি এক দুর্গ সংস্থাপিত ছিল ; এক্ষণে উক্ত দুর্গ 
ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে । অনেক সাধুপুরুষ এই পর্ববত- 
গুহায় বাস করেন। এই সকল দেখিয়া আমরা আর ওয়াল, 
টেয়ারে কালবিলম্ব না করিয়া ফ্েশনাভিমুখে প্রস্থান করিলাম । 

অতঃপর আর কোথাও অবতরণ না করিয়া কলিকাতায় 


১৫৬ চতুধাম ও অপ্ততীর্থ। 


চলিয়! আদিলাম। আমাদের গাড়ী গঞ্তাম জেলায় প্রবেশ 
করিলে দেখিলাম ষে, এই জেলার অধিকাংশ স্থানই বনজঙ্গল__ 
পর্ননতাদিসমাকীর্ণ। এই জেলায় প্রধান নগর বরহামপুর | 
তারপর উড়িষ্যারাজ্ো প্রবেশ করিলাম । কিয়দ্দ,র অগ্রসর 
হইয়া আমরা চিন্কান্রদ দেখিতে পাইলাম । ভুন্দপুর ফ্টেশনের 
তিন মাইল পুবৰ হইতে রেলগাড়ী হদের পার্শ্ব দিয়া! গমন করে। 
আমরা ট্রেণে বসিয়াই হুদের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম । 
তগ্ুকালে ভ্রমণ কি স্রখজনক ! টেণে যাইতে যাইতে হ্রদের 
দৃশ্য চিিতবত প্রতিভাত হইতে লাগিল । এই হুদ বঙ্গোপসাগর 
হইতে প্রার "৪০০ হস্ত পরিমিত বালুকাময় বীধদ্বারা বিভক্ত । 
হ্রদটা এত বড় বে, উহার কুলকিনারা কিছুই দেখা যায় না 
বোধ হইতে লাগিল যেন উহা! অনন্ত অন্তরীক্ষের সহিত মিলিত 
হইয়াছে। এক অপ্রশস্ত মোহানা দ্বারা উহা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত 
আছে। হ্ুদের মধো কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পব্বত আছে, সেগুলি 
দ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হদের তটদেশে বুক্ষশ্রেণীর 
উপর বসিয়া নান। জাতীয় জলবিহঙ্গ কলরব করিতেছে । শুনা 
যায় এক সময় এই হৃদের ধারে সাত হাজার শিবমন্দির ছিল, 
এক্ষণে কোন কোন স্থানে দু'চারটা শিবমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। 
এই হুদের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের কোন কোন স্থানে পর্বত 
থাকায় মনে হয়, যেন হ্রদের পার্খে প্রাচীর নিন্দিত রহিযীছে । 
হ্রদমধ্যে হাঙ্গর, নক্রু প্রভৃতি হিংআ্র জলজন্ত থাকে । হ্রদের জল 
সমুদ্রের ন্যায় ঘোর নীলবর্ণ নহে, পরম্থ্ব গঙ্জাজলের ন্যায় 
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পীতভাভ। এই জল সমুদ্রজল অপেক্গাও লবণাক্ত । এই 
স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতি রমণীয়। এই সকল সৌন্দর্য্য- 
সপ্তোগ ও স্বাস্থাকর-বায় সেবন করিতে বহু ব্যক্তি এস্থানে 
আগ্রমন করে| জনপ্রবাদ এই যে, এক সময় ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 
চিচ্ষার এই সৌন্দবাসন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া জলমধো পতিত হন । 
এই দাক্ষিণাতা পথে ভ্রমণ করিরা দেখিলাম যে, এস্থানৈ 
অধিকাংশ বিগ্রহ শিব-মৃণ্চি; বিুঃুত্তি অতি অল্প ৃষ্ট হয়। 
এখানকার আ্রাঙ্গণগণ আচারত্রষ্ট নহেন। ভীাহারা সকলেই 
বদাধায়ন প্রস্তুতি নিয়ত কশ্মা সম্পাদন করিয়া থাকেন। 
খানে ক্রাঙ্গণ ও ত্রা্গাণেতরগণের মধ্যে জাতিবিচার সুস্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। ব্রাঙ্গণনর্গ শৃদ্রগণের ছায়। স্পর্শ ও করেন না। 
আর এক বিশেষন্গ এখানে দেখিলাম বে, অধিবাসিগণ সকলেই, 
মন কি ভারবাহী, ইংরাজি ভাষ। . প্রয়োগ করিতে পারে। 
ই রামেশ্ররপথে আনেক দর্শনযোগা স্থান আছে। দেই সকল 
দেখিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। 


লই 


নি 


নি 





নি 


জুভতভীন্ স্সন্িল্্ছেদ ॥ 


দ্বারকা-ভ্রমণ | 


তিনধাম পরিভ্রমণপুর্নক আমার মনোমধো দ্বারকাধামে 
দ্বারকাধিপতি ভ্াহরির দর্শনাভিলাষ বদ্ধমূল হয়। তদুদদেশে 
সন ১৩২৭ সালের ২রা বৈশাখ কালশুদ্ধ থাকার আমি হাবড়া 
হইতে বেগ্জলনাগপুর রেল কোম্পানীর বোম্বাই-গামী মেলগাড়ীতে 
দ্বারকাধামে গমমোদ্েশে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলাম । 
উহা যে কেবল চতুধমের অন্যতম তাহ নহে, সপ্ত মোক্ষদায়ক 
তীর্ঘের মধো এক তীর্থ এবং অপিকন্থ এই স্থানে দ্বাদশ জ্যোতি- 
লিঙ্গের এক লিজ আছেন। সুতরাং এই ভ্রিতঅয়র সমন্বয়ে এই 
তীর্থস্থান যে পবিজতম তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাত । 

পূর্বৰ হইতেই আমার জন্য এক দ্বিহীয় শ্রেণীর কামরায় 
বার্থরিসার্ভ বা নিযুক্ত ছিল । যথা সময়ে ক্টেশনে উপস্থিত 
হইলাম । বেলা ১০ ঘটিকায় গাড়ী হাঁবড়া পরিত্যাগ করিল। 
খড়গপুর, টাটানগর প্রভৃতি অতিক্রম করিরা গাড়ী ছুটিতে 
লাগিল এই পথে গমন করিলে দর্শনযোগ্য কিছুই নয়নগোচর 
ভয় না। কেবল দিগর্দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রান্তরঞ্রেণী ধু ধু 
করিতেছে । স্টেশনে খাদা দ্রব্র্র বড় অভাব; কিছুই পাওয়া 
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যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যপ্রদেশের মধা দিয়া যখন 
গাড়ী ছুটিনেছিল, তখন রৌদ্রতাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল | 
একে তো শ্রীম্মকাল, তখন রৌদ্রের কি প্রখর তেজ তাহা! 
সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন ; তাহার উপর মধাপ্রদেশের 
বালকারাশি উদ্ভপ্ত হওয়াতে 'তীভ! হইতে আঙ্ুন-ঝলকার শ্যায় 
বাতাস বহিতেছিল। গাড়ীর দরজা জানালার শার্শি বন্ধ করিয়! 
ও বৈদ্যুতিক পাখা খুলিয়! কোনপ্রকারে মধাহকাল অতিবাভিত 
করিতে হইল । পরদিন বেলা ১২টার সময় গাড়ী নাগপুর 
ফ্েশনে আসিল । এখান হইতে জি, আই, পিরেল আর্ত 
হইয়াছে । 

এই নাঁগপুর পুরাকালে নাগরাজগণের রাজধানী ছিল। 
সেজন্য এই স্থবৃহ্ড স্টেশনের নাম নাগপুর হইয়াছে | কেহ 
কেহ বলেন যে, এইস্থান নাগনামক- ক্ষুদ্ধ এক নদীতীরে 
অবস্থিত বলিয়া নাগপুর নামে অভিহিত হয়। ইহা একটা 
প্রাচীন নগর। মহাকবি কালিদাসের রঘৃবংশ নামক মহাকাব্য 
নাগপুর 'ও নাগরাজার কথা উল্লিখিত আছে । এক সময়ে এই 
নাগরাজগরণের এতাদৃক্‌ আপিপতা ছিল যে, লঙ্কাধিপতি দশানন 
যখন স্থরলোক জর করিতে যান, তখন তাহার আনুপস্থিতকালে 
যদি নাগরাজ্ "গায় গমনপুর্বক অশান্তি উৎপাদন করে এই 
আশঙ্কায় নাগরাজের সহিত সন্দিস্থাপনা করে। এখানে 
অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে । এক্ষণে ইহা মধ্য প্রদেশের রাজধানী | 


টিটি লা নি ২: মত লে ৪ প্রা ররর 





১৬০ | চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘথ। 


কালিদাস প্রণীত মেঘদুতের ষন্স এই পর্ববতেই নিবর্বাসিত হয়। 
নাঁগপুরে কমলালেবু বড় সস্তা দেখিলাম |। স্থানীয় লোকের! 
উহাকে সান্তারা বলে । 

নাগপুর হইতে অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্র ক্রমপুর্বক ক্রমে 
আমাদের গাড়ী অমরাওটা ষ্টেশনে আসিল। ইহার সংস্কৃত 
নাম অমরাবতী | পুরাকালে ইহা বিদ্ভের রাজধানী ছিল। 

ভারপর রাত্র ১০টার সমর গাড়ী ভুলাবালে আসিল। উহা 
এক জংসন ষ্টেশন । এখানে বি, এন, রেল কোম্পানীর ও ই 
আই, রেল কোম্পানার বোস্বাইগামী গাড়ী আসিয়। থাকে এবং 
এখান হইতে একই লাইন ধরিয়া বোম্বাই অভিমুখে গমন করে । 
.ভুদাবাল ছাড়াইয়া রাত প্রায় ৪টার সময় গাড়ী নাসিকরোড্‌ 
(ইিথ511২০৭৭) নামক স্টেশনে আসিল। এখানে পঞ্চবটা 
বন, ত্রাম্বকেন্দর প্রভৃতি দর্শনার্থ অবতরণ করিলাম । এখানে 
নামিয়। আমার ভ্রাতুপ্পু শ্রীমান্‌ রাজকুমার ঘোবালের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। সে সেই রাত্রে কিরৎক্ষণ পুবের্ব পুনা হইতে 
এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্টেশনে 
অপেক্সী করিতেছিল। আমরা উভয়ে ফ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে 
অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিয়৷ প্রভাত হইবামাত্র নাসিকের 
দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। 

প্টা বৈশাখ___ফ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানি 
অতি উত্তম টঙ্গা ভাড়া করিলাম । ষ্টেশন হইতে একজন 
পাণ্ড আমাদের সঙ্গ লিইল |" 7 ত$৪ এটি 
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প্রায় ৫ মাইল দুরে অবশ্থিত। প্রথমে আমরা সহর হইতে 
৫ মাইল দূরবর্তী পালেনা দর্শন করিতে যাইলাম। - পাঙুলেনায় 
যাইবার পথ বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। ছুইপার্থে সারিবন্ধ বক্ষশ্রেণী 
পথের শৌভাবদ্ধন করিতেছে । বেলা! প্রায় ১০টার সময় আসক .. 
পাগুলেনা পর্ববতের পাদদেশে উপনীত হইলাম । তথায় আসিয়া 
আমি এক যান ভাড়া করিয়া পর্র্বতোপরি আরোহণ করিলাম । 
উক্ত যান আর কিছুই নহে, চেয়ারের ন্যার একখণ্ড কান্ঠ এবং 
. উহাকে ৪ জন বাহক বহন করিতেছে । পর্ববতোপরি আরোহণ- 
পূর্বক দেখিলাম যে, এই গুহাবলী পর্ববতগাত্র খোদিত করিয়া 
নিশ্ষ্িত হইয়াছে । তথায় অনেকগুলি কষুতর ক্ষুদ্র গুহা" রহিয়াছে । 

তন্মধ্যে নানা প্রকার মুদ্তি দেখিলাম । কতকগুলি বৌদ্ধ প্রতি- 
: সপ্ত আছে। ইহাতে অনেক বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান ; কতকগুলি 
গুহাতে ছোট কৈলাস, ইন্দ্রসভা, জগন্সাথসভা রহিয়াছে। 
এখানে অনেকগুলি খোদিত অনুলিপি আছে । প্রত্বতত্ববেতৃ- 
গণের নিকট উহা বড়ই প্রয়োজনীয় । এক কন্দরের বহিদ্দেশে 
পালিতাধায় সুবিষ্তৃুত এক লিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম । এই 
পর্ববতোপরি ২৩টী কুণ্ড আছে, তাহাদের জল স্থমিষ্ট ও 
হিম্ঈতল । গুহামধ্যে পাগুবগণেরও কীত্তিকলাপ অস্কিত আছে । 
এই সকল দেখিয়া পর্বত হইতে অবতরণ করিলাম । 

সেখান হইতে আমরা৷ সহরস্থ গোদাবরীতটে আসিলাম। 
গোদাবরীর জলস্পর্শ করিয়া দর্শনযোগ্য স্থান ও তীর্থ সমুদয় 


১৯৯০৯০২৯২৩০... ক 
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পঞ্চবটা বন দেখিতে বহির্গত হইলাম । উৎ্পত্ভিস্থল অতি 
সন্সিকট বলিয়া এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরতা কম। 
পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইলে পাণ্া। আমাদিগকে সেই স্থান 
দেখাইল, ষে স্থানে খ্রীরামচন্দ্র পর্ণকুটার নিন্মাণকরতঃ লম্মণ ও 
সীতা সহ বাস করিয়াছিলেন । এখানে নান স্থানের রাজগণ 
মন্দিরসংস্থাপন করিয়া দ্রিয়াছেন ; স্থতরাং সেই সকল মন্দিরের 
গঠন বনবিধ দেখিলাম । ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই অনেক 
মঠ ও মন্দির নিন্্মীণ করাইয়া দেন। তীহার নির্মিত রাম-মন্দির 
দর্শনযোগ্য ৷ মন্দিরটা প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত ও তন্মধ্যে রামসীতার 
সুন্দর প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত মাছে । তারপর পা আমাদিগকে 
সীতাগহ্বর দেখাইতে লইয়া গেল। আমাদিগকে এক ক্ষুদ্র 
দ্বার দিয়া গহবরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল । উক্ত ক্ষুত্র দ্বার 
ব্যতীত বায়ুনির্গমনের অন্য কোনও পথ -নাই। অতি কষ্টে 
সেই পথ দিয়! নীচে নামিতে হইল । অধিক হষ্টপুষ্ট ব্যক্তির 
পক্ষে গুহাভ্যন্তারে প্রবেশ করা স্কিন দেখিলাম। সেখানে 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস বদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। গহবরমধ্যে সুচিভেগ্ত 
অন্ধকার বিরাজ করিতেছে । সামান্য এক ক্ষীণ আলোকে 
গহ্বরটী ঈষৎ আলোকিত হইতেছে । সেখানে সীতা মূর্তি 
অন্কিত দেখিলাম ।  শুনিলীম এই গুহা হইতেই রাবণ' 
দীতাকে হরণ করিয়াছিল । সীতীগুহা দেখিয়া আমর! রামকুণ্ড 
অভিমুখে যাত্রা করিলাম । কথিত আছে, শ্রীরামচন্ত্র এই কুণড- 
সলিলে প্লান করিতেন । ইহার নিকটে কপালেশ্বরদেবের মন্দির 
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অবস্থিত। রামকুণ্ড হইতে কিয়দ্দূর যাইলে: সূর্ণনখার কর্ণ- 
নাসাচ্ছেদনের স্থান দেখিলাম । এই স্থানে অনেক তপোবন 
পরিলক্ষিত হয় । এখানে অগস্ত্যমুনির আশ্রম, অত্রি, সতীক্ষ 
প্রভৃতি খধিগণের তপোবন সকল রহিয়াছে । এই পঞ্চবটা 
বন দণ্ডকারণোর একাংশ । রামায়ণপাঠে অবগত হওয়া যায় 
যে, শ্রীরামচন্দ্র এই দণুকারণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ মহর্ষি- 
গণের দর্শনলাভ করেন; পরে অগস্তামুনির উপদেশানুসারে 
তিনি গোদাবরীতীরে পর্নকুটার নিন্মাণকরতঃ সীতা ও লক্মনণ সহ 
কিয়তুকাল বাস করেন। তপোবন ইত্যাদি দেখিয়া মধ্যাহ- 
কালে পাণ্ডার বাসার আসিয়া আহা রাদি করিলাম । 'আহারান্তে 
পাগ্ডাকে কয়েকটী রৌপামুদ্রা প্রদানপূর্ববক তথা হইতে দ্বাদশ 
জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম- ত্রান্মকেশ্বর__দর্শনাভিলাষে গমন করি- 
লাম। এই স্থান নাসিক সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল দুরে 
নৈর্খত কোণে অবস্থিত । আমরা সহর হইতে এক মোটর-গাড়ী 
ভাড়া করিয়। যাত্র। করিলাম । পথিমধ্যে এক স্থানে উক্ত মোটর: 
গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া বাওয়ায় অল্পকাল বিলম্ব হইল। ত্র্যম্ষকে 
উপনীত হইয়। আমর! ত্র্যন্বকেশ্বর মহাদেবকে দেখিতে মন্দিরা- 
ান্তরে প্রবেশ করিলাম । পঞ্চবটাতে যে সকল মন্দির 
৷ রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা ইহা বহুকালের পুরাতন বলিয়া বোধ 
হয়। ইহা হিন্দুগণের এক বিখ্যাত তীরথক্ষেত্র। স্থানটী বড়ই 
পবিত্র ও শাস্তিপ্রদ। এস্থানে প্রারুতিক সৌন্দর্য অতি মনো- 
এ) ইঈতন আনতিদার এক উচ্চ পর্বত হইতে গোদাবরী নদী 


১৬৪ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


উৎ্পন্না হইয়াছে । এ পর্ববতোপরি অবস্থিত এক খোদিত 
গোমুখ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বিনিগগত 'হইতেছে। সেই 
সলিলের সমষ্টিতেই গোদাবরী নদীর উৎপত্তি। এই গোদাবরী 
সপ্ত শাখায় বিভক্তা___তুল্যা, আত্রেয়ী, অরুণা, বরুণা, 
শ্রদ্ধা, মেধা ও কৌশিকী । যেখানে ইহারা মিলিতা হইয়াছে 
তৎস্থানের নাম “জপ্ত-গোদাবরী-সাগর-সঙগম 1” এই নদীর 
প্রতি দক্ষিণদেনীয় বাক্তিবর্গের অভিশয়িতা ভক্তি দেখি- 
লাম। তাহার! গোদাবরীকে জাহ্গবী অপেক্ষাও অধিকতর 
পুণ্যপ্রদ জ্ঞান করে। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, উত্তর- 
বাহিনী গঙ্গা, পশ্চিমবাহিণী যমুনা ও দক্ষিণবাহিণী গোদাবরী 
মোক্ষলাভের হেতৃভূতা। এই নাসিকে গোদাবরী দক্ষিণদিকে 
প্রবাহিতা বলিয়া ইহা হিন্দুগণের নিকট বিশেষ পবিত্র বিবেচিত 
হয়। বারাণদীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী বলিয়া এ স্থানের এত 
আক মাহাত্ম্য ও সমাদর ॥ ত্যস্বক স্থানের দর্শনীয় দ্রব্য দর্শন 
করিয়৷ পুনরায় 'নাসিক নগরে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তথ! 
হইতে একখানি টঙ্গ! ভাড়া করিয়া ফ্েশনে আসিলাম । 

এই নাসিক নগরের নামোশুপত্তির ইতিবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্রে 
বনবাসের ইতিবৃস্তের সহিত সমস্থিত | শীরামচন্ত্র যখন পিতৃ- 
সতাপালনার্থ লক্ষণ ও সীত। সহ এই পঞ্চবটাবনে বাদ করেন, 
তখন রাবণের ভগিনী সূর্ণনখা শ্ীরামচন্দ্রের রূপে মুগদ্ধা হইয়া 
তাহাকে পত্িতবে বরণ করিতে অভিলাষ করে। শ্রীরাম ইহাতে 
আাজ্হাভ তঞ্যাহ সর্পনখা ভীষণ 'মন্তি পরিগ্রহপর্র্বক সীতাদেবীকে 
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গ্রাস করিতে বাইলে লক্মণ রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণন্থয় ছেদন 
করেন। তাহা হইতে এই স্থানের নাম নাসিক হইল | আবার 
কেহ কেহ বলেন যে, নাসিক শব্দ সংস্কত নবশিখা শব্দের অপ- 
ভ্রশ। ৯টী পর্বত এইস্থান বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে বলিয়া 
এইস্থানের নাম নাসিক হইল । দক্ষিণবাসিগণ ইহাকে কাশী 
সদৃশী জ্বীন করে | 

নাসিক যে এক বনুপুরাতন নগর, তদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এবং পতগ্রলির মহাভাষ্যেও 
নাসিকের নাম দৃষ্ট হয়। তবে বিভিন্ন যুগে ইহা বিভিন্ন নামে 
অভিহিত হইত। সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পন্মনগর, ব্রেতাযুগে 
ত্রিকণ্টক, দ্বাপরে জনস্থান এবং এক্ষণে ইহার নাম নাসিক 
হইয়াছে! এক সময় এই স্থানে বৌদ্ধ ও জৈনগণের বহু. বিহার 
ও মন্দির ছিল। পুরাকালে এস্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচন৷ 
বিশেষরূপেই হইত ; এখনও এখানে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বড় কম 
নহে । এই নগরে ব্রাহ্মণের সংখা! অধিক । নাসিক বেশ স্বাস্থ্যকর 
স্থান। ইহার পরবর্তী ফেঁশন দেবলালী। তথায় সৈনিক 
পুরুষের বাস করে। উহাদের কাহারও পীড়া হইলে নাসিকে 
বায়ুপরিবর্তনের জন্ আসিয়! থাকে । এখানে অফিস, আদালত, 
মিউনিসিপালিটা প্রভৃতি রহিয়াছে। ষ্টেশন হইতে সহর পর্যাস্ত 
ট্রামগাড়ী আছে । উহা! অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হয় । এখানকার 
পিত্তল ও তাঘ্রের দ্রব্যাদি অতি সুন্দর । অনেক প্রকার উত্তম 
কাংস্য দ্রব্যও এখানে পাওয়া যায়। বাজার গোদীবরীতীরে 


১৬৬ চতুধণাম ও অপ্তুতীর্ঘ। 


অবস্থাপিত ! তথায় সর্বববিধ দ্রব্যের আমদানী হইয়া থাকে 
প্রতি দ্বাদশ বুসর অন্তর এখানে স্থপ্রসিদ্ধ কুস্তমেলা হয়। তখন 
ভারতের নান! স্থান হইতে বহুলোক এখানে আগমন করে। 
নাসিকের মধ্যে গৌতমীতটে যে স্থানে ত্র্যস্বকেশ্বর রহিয়াছে, 
সেই স্থানের সৌন্দর্য কি চমণ্কার ! অদূরে গিরিশ্রেণী মেঘ- 
মালার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে । চতুর্দিকে তরুরাজি বিরাজিত। 
পর্ববতশিখর হইতে গোমুখী গোদাবরী নামিয়া আসিতেছে । 
প্রকৃতির এই সকল শোভা অবশ্য দর্শনীয় । নাসিকস্থ পর্ববতো- 
পরি পুর্বেব অনেকগুলি দুর্গ ছিল, এক্ষণে সে সকল ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছে । 
রাত্র প্রায় ১০টার সময় আমরা ষ্টেশন হইতে বাম্পীয়যানে 
আরোহণপূর্ববক বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইলাম। দেবলালী, 
ইগাৎপুরী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়। পরদিন সকাল পটার সময় 
গাড়ী কল্যাণ নামক জংশন ফ্েশনে আসিল । এই পথের' মধ্যে 
৭।৮টী টনেল বা সুড়ঙ্গ পাইলাম । পর্বত সকলের মধ্যে যে স্থানে 
অনেক প্রস্তর কর্তন করিতে হইবে তথায় সুড়ঙ্গ নিন্মীণ করিয়া! 
পথ প্রস্তত হইয়াছে । এই কল্যাণ জংশন হইতে এক লাইন 
 পুণা নগ্ররাভিমুখে গিয়াছে । এই কল্যাণ সহরে চাণক্য পণ্ডিতের 
1াবাস ভূমি ছিল। পুণা যাইবার পথে ২৭টা ক্ষুত্র বৃহৎ সুড়ঙ্গ 
পন মধ্য দিয়। গাড়ী চলিতে থাকে । রিম্পর্ডিং ফটেশনে যখন গাড়ী 
যায়, তখন সম্্ুখভাগে আর পথ না থাকায় যে পথে গাড়ী আসে 
সেই পথেরই উপরিস্থ স্তর দিয়া উক্ত গাড়ী চলিতে থাকে। 
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ভোরঘাট পর্ববতোপরি আরোহণার্থ করজট্‌ নামক স্টেশন হইতে 
গাড়ীকে অগ্রপশ্চাৎ দুইখানি ইঞ্জিন টানিতে লাগিল প্রায় 
২০০০ ফিট চড়াই আরোহণপূর্ববক পুণা ফেঁশনে আসিতে হয়। 
পুণায় পারব্বতীদেবীর মন্দির, চতুঃশিক্ষি-দেবীর মন্দির প্রভৃতি 
দর্শনযোগ্য । এখানকার জলবায়ু বোম্বাই নগরী অপেক্ষা 
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । ইহা এক সৈনিকাবাস। এখানে বোম্বাই 
প্রদেশের শাসনকর্তা অবস্থান করেন) পুণা হইতে প্রায় 
১২ মাইল দূরে সিংহগড়। তথায় শিবাজীর হাতটা ভগ্শ্রায় 
দুর্গ আছে। রাষগড় এক বিজন নেপথ্যে অবস্থিত । 

কল্যাণ ফেশন হইতে গাড়ী করলা নামক স্টেশনে আসিল। 
এই ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীর ইঞ্জিন খারাপ হইয়া গেল। ইঞ্জিন 
মেরামত করিতে প্রায় ২ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল। পরে 
বেলা প্রায় ১০টার সময় আমরা বোম্বাই মহানগরীর ভিক্টোরিয়া 
টারমিনস (৮1০ (0119. 1161711)05 ) নামক ফ্টেশনে উপনীত 
হুইলাম। এইরূপ সুন্দর রেলওয়ে সেশন ভারতবর্ষে নাই বলিহোও 
অত্যুক্তি হয় না। স্টেশন হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়। 
করিয়া আমরা [16 077. [01170071008 চ7০$9] নামক 
এক হিন্দুহোটেলে যাইয়! উঠিলাম । প্রায় ৯০ বঙসর পূর্বে 
এস্থানে আসিয়া যেথায় যাহা দেখিবার জিনিষ আছে তৎুসমুদয়ই 
দেখিয়াছিলাম। এবারও এই সহরের দ্রব্য স্থান সমুহ দ্বারকায় 
গমনাগমন কালে দেখিলাম । এখানে মুম্বাদেবীর এক প্রাচীন 
মন্দির অবস্থিত থাকায় দেবীর নামানুসারে এই সহর মুন্ধই এবং 
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পরে উহা! বোম্বাই নামে পরিণত হইয়াছে । এই সহরের বাড়ী- 
গুলি অট্টালিকাবিশেষ ;. সকলগুপিই পীচ ছয় তোলা উচ্চ। 
কলিকাতা অপেক্ষা আয়তনে ছোট হইলেও কলিকাতা অপেক্ষা 
এস্থানের জন সংখা৷ অধিক। ভারতে কার্পাস শিল্প ব্যবসার 
জন্য বোম্বাই সহরকে এসিয়া মহাদেশের ম্যানচেষ্টার বলা হয়। 
ইহা এক বিশ্বজনীন নগর | এস্থানে যে কেবল ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের নরনারী আছে তাহা নহে, পরন্ত্ব ফরাসী, ইতালী, 
জাপানী, পেনিন্হ্থলার প্রভৃতি কোম্পানীর জাহাজের লোক 
নিয়তই যাতায়াত করিতেছে । এনগরে পাশী ও ভাটিয়! বণিক্‌ 
অধিকাংশ বাস করে । “বাণিজ্ো 'বসতে লক্ষমী” এই উক্তির 
সার্থকতা ইহারা সম্পাদন করিতেছে । বোম্বাই সহরের ন্যায় 
বাণিজাপ্রধান সহর ভারতে বোধ হয় আর নাই। আমাদের 
ভূতপূর্বব রাজা স্বর্গীয় সপ্তম এডওয়ার্ডদ, যখন যুবরাজ হইয়া 
ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়৷ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন রাজ্জী 
ভিক্টোরিয়া যুবরাজকে ভারতের অধিবাসিগণের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলেন যে, কলিকাতায় সন্ত্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, মাদ্রাজ 
কশ্মচারিগণ এবং বোম্বাই নগরে বণিক্‌ সম্প্রদায় দেখিলাম । 

এই সহরে অনেক প্রষ্টবা স্থান আছে। পুর্ববকালে ইহ! 
এক হিন্দু তীর্থস্থান ছিল ; এখনও এখানে হিন্দুগণের বনু দেব- 
দেবীর মুন্তি বিদামান। এখানে বালুকেশ্বর, মহালম্নী, মুম্বাদেকী, 
ভুলেশ্বর মহাদেব ও দ্বারকানাথের মন্দির, নাগাদেবীর মন্দির, 
প্রভৃতি কয়েকটা হিন্দুধ্মমন্দির গ্রতিষ্ঠিত আছে। বালুকেশ্বর 
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মহাদেবের মন্দির মালাবার পর্ববতোপরি অবস্থিত। কথিত 
আছে যে শ্রীরামচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। যখন তিনি 
বনবাসে ছিলেন তখন কিয়দ্দিবস এস্থানে বাস করেন। তিনি 
প্রতাহ শিবপুজা করিতেন ; সে কারণে লক্ষণ প্রতাহ এক একটা 
শিবলিঙ্গ কাশী হইতে আনিতেন। একদিন লক্ষণের শিবলিঙ্গ 
আনিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র বালুকাদ্বার৷ শিবমুণতি প্রস্তত 
করিয়া পৃজা করেন। পরে লক্ষমণের আনীত শিবলিঙ্গ এই 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার নিকটে এক পুক্ষরিণী আছে, 
তাহার নাম বাণতীর্থ। এখানে একটী ধর্শালা আছে। এই 
মালাবার শৈল নগরের জনকোলাহল হইতে বিমুক্ত। এই 
পর্বতের শেষ সীমানায় মালাবার পয়েপ্ট, নামক স্থানে লাট-. 
ভবন রহিয়াছে । পর্বতের প্রান্তপ্রদেশে তোপ সকল সজ্জিত 
আছে। এই শৈল হইতে সমুদ্রের দৃশ্য চমণ্কার দেখায়। 
পশ্চিম তীর ধনুকের ন্যাফ পরিলক্ষিত হয়। এক দিকে কোলাব৷ 
ও অন্যদিকে মালাবার পয়েপ্ট। এই পর্রবতের একাংশে 
পার্শীদিগের শবস্তম্ত বা টাওয়ার অব্‌ সাইলেন্ন, বিদ্যমান । 
শবস্তস্তের, প্রাচীরগাত্রে এক ক্ষুদ্র্ধার আছে, তদ্দারা শব- 
বাহকেরা শব লইয়। ভিতরে প্রবেশ করে। স্তস্তের উপর 
ছাদ নাই। ভিতরে গোলাকার তিনটা স্তরে শব প্রক্ষিপ্ত হয়। 
্্ী* পুকষ ও শিশুদিগের জন্য উক্ত তিনটা স্তর। মধ্যস্থলে 
এক গর্ত রহিয়াছে । শব সকল গুরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে শকুনি- 
প্রভৃতি আসিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়৷ অস্থিগুলি পরিত্যাগপর্ববক 
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চলিয়া যায়। কয়েকদিন পরে শববাহকগণ তথার আসিয়া এ 
অস্থি গর্তমধ্যে নিক্ষেপ করে। এই শ্মশান ভুমি নির্জন নেপথ্যে 
অবস্থিত। পার্শীরা অগ্নি ও জলকে বড় পবিত্র জ্ঞান করিয়া 
থাকে। 

মুশ্বাদেবীর মন্দির এক পুষ্করিণী তীরে অবস্থিত | ইহা! 
মতি প্রাচীন মন্দির । সকল সময়েই এস্থানে ব্যক্তিবর্গ দেবী- 
দর্শনার্থ মাগমন করে। এই মন্দিরের অনতিদুরে ভুলেশ্বর মহা- 
দেবের মন্দির আছে । 

এই বোম্বাই নগরীর প্রধান উত্সব দেওয়ালি। তখন কি 
হিন্দু, কি -মুসলমান, কি পারশশী-_সকলেই দেখিলাম স্থ স্ব গৃহে 
দীপমালা প্রদান করে। তৎকালে বোম্বাই নগরী আলোক- 
মালায় সুসঙ্ভিত৷ হইয়া এক অপুর্ব শোভা ধারণ করে। এই 
উৎ্সবকালে সকল হিন্দু লঙ্গনী দেবীর পুজা করে। বোম্বাই 
প্রদেশে গণেশের সম্মান বড় বেশী। প্রায় প্রতি হিন্দুগুহে 
গণপতির পুজা হইয়া! থাকে । নগরের স্থানে স্থানে গণপতির 
মন্দির'আছে। 

এই সহরের বাড়ী সকল খাপরার চালময়। পাকাবাড়ী 
অতি বিরল। গভর্ণমেণ্টের বাড়ী সকল প্রস্তরময়। সমুক্র- 
তীরবর্তী হাইকোর্টের প্রাসাদটা স্থবিশাল ও স্থন্দর । এই 
অট্টালিকা ত্রিতল। তাহার উপর এক উচ্চ টাওয়ার আছে । 

বিশ্ববিদ্ভালযের বাড়ীটি ফরাসী প্রণালী অনুসারে নির্মিত । 
এই হল নিন্মীণ করিত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বায়িত হয় । 
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এখানকার পুস্তকাগার ও রাজাবাই ক্লক টাওয়ার্‌ বোম্বাই- 
নিবাসী প্রসিদ্ধ দাতা প্রেমটাদ রায়টাদ প্রায় চারিলক্ষ মুদ্রা 
বায়ে নিন্মাণ করাইয়া দেন; তিনি তীহার মাতার স্মরণার্থ 
ইহা স্থাপিত করেন। এই স্তম্তটা চারিতালা । চতুর্থতলে বৃহৎ 
ঘটিকাধন্ত্র বিগ্ভমান। ইহা উচ্চতায় প্রায় ২৬০ ফিট হইবে। 
দিল্লীর কুতবমিনার অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উচ্চ। সমুদ্রের নিকট 
অবস্থিতিহেতু ইহার সৌন্দধা €দ্ধি পাইতেছে। 

সেক্রেটারিয়েটু আফিদটাও দর্শনযোগ্য । এখানকার 
পুস্তকাগার বড়ই স্থন্দর। এই আফিসের কিয়দ,রে নাবিকগৃহ। 
বরোদার ভূততপূর্ন্ব নৃপতি ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করেন। 
' ইহার নিশ্ম'ণকাধো প্রায় চারি লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা বায়িত হয়। 
ডিউক্‌ অব এডিন্বারা যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন 
তিনি ইহার ভিন্তি স্থাপনা করেন । 

.এই নগরের ক্রফোর্ড মার্কেট বা মতিবাজার দেখিবার 
স্থান। চতুন্দিকে সথপ্রশস্ত রাজপথ এবং তদুপরি ধনাঢ্য ব্যক্তি- 
বর্গের ত্রিতল, পঞ্চতল, সপ্ততল প্রভৃতি অট্রালিকাগুলি দণ্ডায়- 
মান। এই বাজারে নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। গ্রীত্মকালে 
অনেক রকম ফলের আমদানী হইয়া থাকে । এখানকার আসর 
ফল সুপ্রসিদ্ধ ; আল্ফনসো নামক আত সর্বোৎকৃষ্ট । এখান- 
কার কদলী বঙ্গদেশের কদলা অপেক্ষা উত্তম। বাঙ্গলাদেশের 


রিয়া রীরলা রা শর রা 
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বোম্বাই নগরীর তুলার বাজারের ন্যায় বৃহ বাজার বোধ 
হয় ভারতবর্ষে আর নাই। কোলাবার নিকট প্রায় দেড় মাইল 
স্থান ব্যাপিয়া এই বাজার অবস্থিত। প্রতি বসরই এখান 
হইতে দশ লক্ষের অধিক তুলার বস্তা বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত 
হয়) এই বাজারসনিধানে সমৃদ্ধশালী মহাজনদিগের প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড অস্টালিকা সমূহ সংস্থাপিত। ইহার অনতিদুরে টাউন্‌ 
হল। ইহা দেখিতে চম্কার । ইহা প্রায় শত বৎসর পুর্বে 
ইঞ্ট ইঞ্ডিয়।! কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার থামগুলি 
ইংলগু হইতে প্রস্তত হইয়া আসে । এই হল দ্বিতল, উপরি 
তলে সমিতি-হল। 

এই সহরের ভিক্টোরিয়া উদ্ভান দর্শনীয়। এই উদ্ানমধ্যে 
এক পার্খে যাদুঘর ও অপর পার্খে পণুশাল! অবস্থিত । যাদুঘরের 
বৃহৎ প্রাসাদ-সন্মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক প্রস্তর যুগ্তি 
রহিয়াছে । কলিকাঁতার যাছুঘরের ন্যায় এস্থানেও নানাপ্রকার 
জীবজন্র দেহ ও সামুদ্রিক প্রাণিগণের কঙ্কালাবশেষ সংরক্ষিত 
রহিয়াছে । পশুশালাটী কলিকাতা পশুশালা অপেক্ষা ক্ষুত্র। 

এই সহরের প্রধান দর্শনীয় স্থান হারবার। ইহা ভারত 
সমুদ্রের খাড়ি। কোন এক বন্দরে দণ্তীয়মান থাকিলে অন্য বন্দর 
পরিলক্ষিত হয় না । ব্যাকৃবের উপর এক উদ্যান আছে; তথায় 
অপরাহ্ছকালে ভ্রমণ কি স্ুখদীয়ক ! এখানে বি, বি, সি, আই 
কোম্পানীর রেলগাড়ী অনবরত যাতায়াত করিতেছে! এখান 
হইতে সূ্ধ্াস্ত-দৃশ্য বড়ই মনোমোহন। সূর্ধ্যদেবের বর্তলাকার 
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রক্তবর্ণ দেহের অদ্ধাংশ সমুদ্র গর্ভে, নিমজ্জিত হইয়াছে এবং 
অবশিষ্টাংশ সমুদ্রজলে ভাসমান রহিয়াছে_ এই দৃশ্য অতুল- 
নীয়। এপোলে! বন্দর দেখিতে বড় রমণীয়। সমুদ্রতীরস্থ 
ঘাট সকল প্রস্তর দ্বারা গ্রধিত। তটোপরি উপবেশনার্থ স্থান 
রহিয়াছে । এইস্থানে বসিয়া সমুদ্রশোভাসন্দর্শন করিলে চিত্ত 
প্রফুন্ধিত হয়। 

বোম্বাই নগরীর সমুদয় দৃশ্যই উজ্্বল ও প্রমোদদায়ক । 
এখানে দেখিবার যে কত জিনিষ আছে তাহা বর্ণন করা যায় 
না। বন্দর, বাজার ও স্ববৃহত অট্রালিকা সমূহ-_যে দিকেই 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সে দিকেই মন আকর্ষিত হয়। নগরের 
তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড় রহিয়াছে, এবং তথা হইতে বোম্বাই 
নগরীর ও বন্দরের অপুবর্ব সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে 
পারা যায়। সমুদ্রের উপর এক আলোকগুহ বিষ্ভমান, তাহার 
উচ্চতা প্রায় ১৫০ ফিট হইবে। 

এই নগরীর জলবাধু নাতিশীতোষ্চ। -গ্রীন্মকালে গ্রীম্মের 
আতিশয্য বা শীতকালে শীতের প্রাবল্য নাই। এই স্থানের 
ন্যায় এত অধিক জনসংখ্যা ভারতের আর কোথায়ও নাই । 
কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীদ্ধয় মধ্যে দ্রাঘিম। অন্তর ছ১৫ অংশ, 
স্থতরাং কলিকাতার এক ঘণ্টা পরে এখানে সূর্য্যোদয় হইয়া 
থাকে । এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগার্থ কোন বস্ত্ররই 
ভাব নাই ; সাগর, দ্বাপ, পর্ববতাদি সমুদয়ই ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ব 
হইয়াছে । বোম্বাই নগরীতে আসিয়া প্রায় সকলেই হস্তীদ্বীপ 
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€ £1901)%768 0০৪৮৪ ) দর্শন করিতে যায়। ইহা বোম্বাই 
সহর হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এপোলো বন্দর 
হইতে গ্টীমারে যাওয়াই স্ববিধাজনক । অনেকে নৌকা করিয়াও 
তথায় যাইয়া থাকে । তাহাতে সময় অধিক পড়ে ও বায় 
অধিক হয়। গ্রীমারে যাইলে কম অর্থব্যয় হয় এবং অল্প সময়েই 
দ্বীপে পঁনুছিতে পারা যায়। গুহার যে স্থলে গ্ীমার হইতে 
অবতরণ করিতে হয়, সে স্থলে পুবেব এক পাষাণময় সুবৃহত 
হস্তী ছিল। ইহা! হইতেই দ্বীপের নাম হস্তীদ্বাপ হুইল। 
অবতরণস্থান হইতে গুহামুখ পর্যান্ত প্রস্তরময় প্রায় ১২০ 
সোপান আছে । দ্বীপে দণ্ডায়মান হইলে বোম্বাই নগরীর বন্দর 
গুলি বেশ স্থন্দর দেখায় গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথ 
বেশ প্রশস্ত। চারি শ্রেণী স্তম্ত পার হইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট 
হইলাম । স্তস্ত শ্রেণীর উপর প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদ রহিয়াছে । 
এক কক্ষমধ্যে একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত; সে কক্ষ গাঢ় অন্ধ- 
কারে সমাচ্ছ্ন। এ শিবমূত্তির কোনরূপ নিত্যপূজার ব্যবস্থা 
দেখিলাম না । তবে শিবরাত্রির সময়, শুনিলাম, তথায় এক 
মেলা বসে এবং সেই সময়ই কেবল দেবাদিদেবের পুজা হইয়া! 
থাকে । এক্ষণে এখানে সর্ববসমেত ছয়টা গুহা আছে, তন্মধ্যে 
চারিটা গুহা সম্পূর্ণাবস্থায় আছে। সব্বাপেক্ষা স্বৃহত গুহাটা 
সমুদ্রতট হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত) উক্ত গুহার 
পশ্চা্ভাগে ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বরের ত্রিমৃত্তি বিষ্ঞমান। 
ব্রন্ধা কমগুলুহস্তে দণ্ডায়মান । "ব্রহ্মার বামপার্থে পালনকর্তা! 
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পন্মহস্তে ও বামেতরভাগে জটাজুটধারী মহাদেব শিরোদেশে 
নরকপাঁল ও বিল্বপত্রে পরিশোভিত হইয়! বিরাজ করিতেছেন । 
ই এই ত্রিমুস্তির ঈষৎ দক্ষিণদিকে অদ্ধনারীশ্বর মুর্তি রহিয়াছেন। 
বামাদ্ধ গৌরীদেবীর ও দক্ষিণাদ্দ হরের। ইহার সম্মুখভাগে 
বৃষভমূ্ডি অবস্থাপিত। এই মুক্তির পার্থেই পল্মাসনে ব্রন্ধা 
বসিয়াছেন ও তাহার আসনতলে পঞ্চহংস দেখিলাম । তাহার 
পশ্চাতে ইন্দ্র এরাবত আরোহণে রহিয়াছেন ও তথায় অনেক 
দেবদেবীর ও মহর্ষি প্রভৃতির মৃত্তি বিদ্কমান। এই সকল ঘুস্তিতে 
স্ন্দর শিল্পকার্্য অস্কিত দেখিলাম । 

্রিমৃত্তির বামপার্শের প্রকোন্ঠে স্থবৃহত্ হরপার্বতীর বিগ্রহ 
বিষ্যমান। হরের শিরোপরি গঙ্গা, যমুন। ও সরম্বতীর মৃক্তিত্রয় 
অঙ্কিত আছে। তীহার দক্ষিণদিকে ভূত, প্রেত, পিশাচাদি 
অনুচরগণ নৃত্য করিতেছে । হরপার্বতীর মূর্তির উপরিভাগে 
বিষুরমুদ্তি বিরাজিত। তিনি গরুড়োপরি সমাসীন। জবে্বা- 
, পরি ৬টা মুর্তি রহিয়াছে । ত্রিমুর্ভির ঈষদ্‌ বামভাগে হরপাব্র্বতীর 
বিবাহ-সভা বিষ্ভমান। এই সভার পরে অপর এক গুহায় 
গণেশের মৃগ্তি খোদিত। গণেশগুহার পরে এক কক্ষে রাবণ 
কর্তৃক কৈলাস পর্ববত উত্তোলনের চেষ্টা হইতেছে এই দৃশ্য 
অস্কিত আছে । তাহার পরের কক্ষে দক্ষ-যজ্দের চিত্র সকল 
খোদিত আছে। মহাদেব রুদ্রযুত্তি পরিগ্রহ করিয়া দক্ষরাজের 
যজ্ঞ নষ্ট করিতেছেন। তীহার চতুঃপার্থে দেবগণ বিস্মিত 
হইয়! দণ্ডায়মান । রর 
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তারপর এক স্থানে মহাদেবের যোগমৃর্তি স্থাপিত। এই 
মূর্তির সহিত বুদধমূর্তির অনেকাংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহার 
অনতিদুরে মহাদেব ভৈরববেশে আসীন আছেন। এখানে এক' 
ভগ্নপ্রায় অশ্বের মূর্তি বিদ্ধমান। উহার গঠনপ্রণালী অতি 
চমৎকার । প্রকৃত অশ্থের ন্যায় উহ! পরিলক্ষিত হয়। 
... এই এলিফেন্টা গুহা যে অনেক কালের পুরাতন, তদ্বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। আরাক্ষিন্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
ইহাকে চারি সহজ বসরের পুরাতন বলেন । এই সকল মূর্তিতে 
কারুকাধ্য অক্িত দেখিয়া হৃদয় বিশ্ময়রসে আপ্লুত হয় ও 
তথৎকালে স্থদ্বর অতীতের ভারতভূমি কতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছিল তাহা অনুভূত হয়। যাহারা এই সকল মৃত্তি নিশ্মীণ 
করিয়াছেন তাহার! কিরূপ সুদক্ষ ভাস্কর ছিলেন, তাহা বর্তমান 
যুগে অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে এবং এক্ষণে সেই শিল্প 
বিদ্যা লুগ্তপ্রায় অবস্থায় পতিতা । 
৬ই বৈশাখ--বোম্বাই নগরীর প্রিন্দেস ডক হইতে করাচি- 
গামী এক জাহাজে করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলাম । 
বেলা প্রায় ৯॥০ ঘটিকায় আমি স্রীমান্‌ রাজকুমার ঘোষাল ও 
বোম্বাইবাসী এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সহ বন্দরে আসিয়। জাহাজে. , 
আরোহণ করিলাম । বেলা ১১টায় বন্দর হইতে জাহাজ 
ছাড়িল। জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে শ্রীমান্‌ রাজকুমার ও উক্ত 
ভদ্রলৌকটী আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। আমি জাহাজে 
. নিজস্থান অধিকার করিয়া বদিলাম। ক্রমে নির্দিউ কালে 
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জাহাজখানি হারবার পরিত্যাগ করিল। কিয়দ্/র অগ্রসর 
হইলে বোম্বাই সহরের পর্ণবতগুলি মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। সমুদ্রপ্রান্তর অস্পক্ট প্রতীয়মান হইল। তারপর 
ঘণ্টা ছুই পরে আর কোন বস্তু পরিলক্ষিত হইল না। চতুর্দিকেই 
জলরাশি। নিন্সে তরঙ্গসঙ্কুল ঘন নীল সমুদ্র আর মস্তকোপরি 
ঈষ নীলাভ আকাশ চারিদিকেই যেন সমুদ্র সহ মিশ্রিত 
হইয়াছে । সেই অনন্ত সাগরবক্ষে জাহাজখানি একটী ডিন্বের 
ম্যায় বোধ হইতে লাগিল। আকাশ ও সাগরের সন্মিলনে এক 
অপুর্বব শোভা সমুদিত হইল। এই নীল গগনতলে সাগরসলিলে 
অবস্থানপূর্ববক আমার মনে হইতে লাগিল যে, এই ছুই পদার্থে 
বিশ্ববিধাতার এক পানপাত্র নির্মিত হইয়াছে । বিস্তীর্ণ নীল 
জলধির উপর যেন নীলিমাময় গগনরূপ এক আচ্ছাদনপাত্র 
স্থাপিত রহিয়াছে । নয়নবিমোহনকারি এই প্রাকৃতিক 
সৌন্দরধ্য-সন্দর্শনে মনপ্রাণ বিশ্ববিধাতার চরণে স্বতঃই 
অবনমিত হইয়া যায়। অনন্ত সমুদ্রবক্ষে সূর্যাস্ত এক 
দর্শনযোগ্য পদার্থ। সমুদ্রকুলে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনেকবার 
অস্তমিত সূ্যকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু অগাধ জলরাশির 
মধ্যে অবস্থানপুরর্বক সৃর্ধ্যান্ত-দৃশ্য-সন্দর্শনে মনে হয় যেন 
ষণার্থই দেবলীলা দর্শন করিতেছি । পরে সন্ধাকাল সমাগত , 
হইলে নভোমগুল ব্যতীত সর্ববদিকই তিমিরাৃত হইয়া যাইল। 
আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-রাজি স্থগ্টিকত্ভীর মহিম! কীর্ভনে 
নিরত । 
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৭ই বৈশাখ__অতি প্রত্যুষেই আমার নিড্রাভঙ্গ হইল । 
হস্তমুখপ্রক্ষালনান্তে জাহাজের ডেকের উপর বিচরণ করিতে 
লাগিলাম ? কিয়ওক্ষণ পরে পুরর্বাকাশ রক্তিমাভা ধারণ করিল। 
তারপর সূর্যোদয়ের অপুর্ব দৃশ্য ! সে দৃশ্য না দেখিলে তাহ! হৃদয়- 
সম করা যায় না। অগাধ জলরাশি দ্বিগ দিগন্ত ব্যাপিয়! বিস্তীর্ণ, 
কোথাও কিছুই নাই, তাহার মধ্য হইতে তপনদেবের আবির্ভাব 
অতি চমৎকার দেখায়। ক্রমে বেলা প্রায় ৯টায় জাহাজ 
পোরবন্দরে আসিয়া থামিল। দূর হইতে পোরবন্দরের বেলা- 
ভূমির শোভা অতি মনোরম দেখাইতে লাগিল। বেলাভূমির 
বালুকোপরি সূর্ধাকিরণ পতিত হওয়ায় উহ! গৌরবর্ণ ধারণ 
করিয়াছিল ও তণুপশ্চাতে শ্যামা়মান বনরাজি বিদ্যমান থাকায় 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অধিকতর পরিস্ফ,টিত হইয়াছিল। সেই সকল 
নয়নাভিরাম দুশ্য অবলোকনে মনোমধ্যে মহাকবি কালিদাসের 
সেই শ্লোক উদ্দিত হইতে লাগিল__ 
“দূরা দয়শ্চক্রনিভস্ত তন্বী 
তমালতালীবনরাজিনীল! । 
আভাতি বেলা লবণান্বুরাশে-_ 
ধর্বরানিবদ্ধেব কলম্করেখা ॥৮ 
পোরবন্দরে জাহাজ ধরিলে অনেক যাত্রী প্রভাসতীর্থ দর্শনার্থ 
** তাবতরণ করিল ও কয়েকজন যাত্রী আরোহণ করিল। বোম্বাই 
বন্দর হইতে এই পোরবন্দর ২৯৭ মাইল দুরে .অবস্থিত। এই 
প্রভাসে পুরাকালের কিছুই নাই.শুনিলাম। কয়েকটা অট্টালিকার 
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ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্বান আছে। ইহা হিন্দুগংণর এক পুণ্য- 
তীর্থ। প্রভাসের অনতিদুরেই গির্নার পর্বত। এই পর্ববতে 
আরোহণ করিতে প্রায় ৩০০০ সোপান আছে । পর্ববতোপরি এক 
দেবমন্দির আছে। এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন। 
বেলা প্রায় ১১টার সময় জাহাজ দ্বারকাধামের সম্মুখীন 
হইল। এখানে কোনও বন্দর নাই। সমুদ্রতট হইতে প্রায় 
২ মাইল দুরে অনন্ত জলরাশিমধ্য অল্প স্থান নির্মিত আছে। 
তথায় জাহাজ হইতে ও জাহাজে যাত্রিগণকে অবরোহণ ও 
আরোহণ করিতে হয়। এস্থান হইতে সমুদ্রতটে যাতায়াত করা 
বড়ই দুরূহ ব্যাপার । একখানি ক্ষুদ্র তরণী পালভরে অনন্ত 
জলরাশির উপর গমনাগমন করে। পবর্বতপ্রমীণ উচ্চ তরঙ্গ- 
রাশির উপর দিয়া যখন তরী সকল গতায়াত করে, তখন মনে 
হয় যেন অচিরেই উহা জলমগ্ন হইবে । কত যাত্রী সমুদ্রের 
উত্তাল তরঙগমালা দেখিয়া বমন করিতে থাকে। সমুদ্রতীর 
হইতে জাহাজে আসিতে আরও অধিক ক্লেশভোগ করিতে হয়। 
ততকালে সমুদ্রের দুর্দান্ত তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়! আসিতে হয়। 
এক্ষণে সমুদ্রভ্রমণ সম্বন্ধে কিখিৎ বিকৃত করিতে ইচ্ছুক। 
সমুদ্রভ্রমণ ৩।৪ দিন স্বুখকর হইতে পারে, কিন্তু তারপর জাহাজে 
অবস্থিতি বড়ই কষ্টকর ব্যাপারে পরিণত হয়। প্রত্যহ একই 
প্রকার দৃশ্ট দেখিতে দেখিতে মনে অতৃপ্তি আগমন করে। তাহার 
উপর জাহাজের অনবরত দোলন--উহা আমার নিকট আদৌ 
তপ্তিদায়ক নহে । আবার যদি তৃফানে জাহাজের রোলিং পিচিং 
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আরম্ত হয়, তখন সেস্থানে অবস্থান করা কি ব্রেশদায়ক তাহা 
কহতবা নহে। সৌভাগাক্রমে আমার গমনকালে সমূদ্রে ঝড় 
বাতাস ছিল না। তথাপি সেকি প্রবল বায়ু, যাহ! স্থলপথে 
স্বাভাবিক মুছু বায়ু নামে অভিহিত হয়। জীভাজের অবিরাম 
কম্পন ৪ তথায় যে কয়েকটা যাত্রী থাকে তদ্যতীত আর অন্য 
কেহ নাই বা অন্য কোন নৃতন দৃশ্য দেখিবার নাই, কেবল 
চতুদ্দিকে জলরাশি__ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সমূদ্রবক্ষে ভ্রমণ 
আমার পক্ষে তেমন স্বিধাজনক বোধ হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা 
এরোপ্লেন ব! উড়ো জাহাজে করিয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে 
আমার বড় আরাম হয়। কলিকাতায় এরোপ্লেনে চড়িয়া যে 
আরাম উপভোগ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতাত। বেলুনেও 
উঠিয়াছি, কিন্তু তদপেক্ষা এরোপ্লেনে গমন করা অত্যন্ত আরাম- 
প্রদ। 

সমুদ্রতটে অবশ্তরণান্তে দ্বারকানাথের সুন্দর মন্দিরচূড়া দৃষ্টি- 
পথে পতিত হইল । প্রায় ৬৪ মাইল দূরবর্তী গ্থান হইতে এই 
মোহন চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরচড়া সন্দর্শনে হৃদয়ে 
পরমানন্দ উদ্দিত হইল । ক্রমে যতই অগ্রসর হুইভে লাগিলাম, 
ততই কারুকার্ধাময় দেবমন্দির স্পট প্রতীয়মান হইতে লাগিল । 
সযুদ্রতট হইতে এই শ্রীমন্দির প্রায় ক্রোশাদ্ধ পথে অবস্থিত । 
যাত্রিগণ পন্বারকানাথের জয়,” “রণছোড়জী মহারাজকি জয়” 
ইত্যাদি রবে চতু্দিক মুখরিত করিতে লাগিল। অতঃপর 
আনা স্গিবজন্থ উপনীত হইলাম । মন্দিরসংলগ্ন মহাত্মা, 
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শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত সারদা মঠ, যাহা এক্ষণে সংস্কারাভাবে 
জীর্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে, সেই মস্থ এক ধর্ম্মশালায় আশ্রায় 
লইলাম। এস্থানে আমার জনৈক বন্ধু সন্ত্রীক ছয়মাস কাল 
বাস করিতেছিলেন। এই সুদুর দ্বারকাধামে একজন বন্ধুর 
সঙ্গলীভ করিয়। বড়ই প্রীত হইলাম । বাসায় দ্রব্যাদি সংস্থাপন 
পুরর্বক দেবদর্শন করিতে যাইলাম। মুলমন্দির পঞ্চতল। 
ইহার চূড়া প্রায় ১৫০ ফিটু উচ্চ হইবে। স্থানীয় জনগ্রাবাদ 
এই যে, বিশ্বকন্মা। কর্তৃক এক রাত্রিতে এই মন্দির নির্মিত হয়। 
মন্দিরসম্মুখে এক নাটমন্দির বিদ্যমান; উহ! প্রায় ৬০্টা স্তস্তের 
উপর অবস্থাপিত। ইহার উপর এক ত্রিকোণবিশিষ্ট চূড়া আছে, 
তাহার উচ্চতা প্রার ১৭০ ফিটু হইবে । নাটমন্দিরের সম্মুখে 
মূলমন্দির। তন্মধ্যে রৌপ্যসিংহাসনোপরি নবজলধরতুলা শ্যাম- 
মূর্তি বিরাজ করিতেছে । মূরলীধারী বনমালীর মুস্তি দ্িহস্ত 
পরিমিত উচ্চ হইবে । শ্রীবিগ্রহের আপাদমস্তক মণিমুক্তার 
দ্বার বিমণ্ডিত। মন্তুকে শিখিপুচ্ছসমশ্থিত কিরীট, কর্ণদ্য়ে রত্বুময় 
কুগুল এবং গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছে। সেই ত্রীমুত্তির 
দর্শনলাভ করিয়া আপনাকে কুতরুত্য মনে করিলাম। পরে 
সন্ধ্যাকালে আরত্রিক ক্রিয়া! দর্শনযোগা | দীপালোকে মনিমুক্তার 
এক অপরূপ রূপ উৎপন্ন হয়। শ্যামস্থন্দরের আরতি দর্শনকালে 
মনে হইতে লাগিল যেন এই পাঁর্থৰ জগতে থাকিয়াই বৈকুট- 
ধামের মাধুরী উপভোগ করিতেছি । তখন মনোমধ্যে অপার 
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পদ্বারকানগরীং দৃষ্ট নরে। নারায়ণো ভবে ।” অপিচ এস্থানের 
এতাদৃক্‌ মাহাত্্য যে, “দ্বারকায়াং ম্বতো -যশ্চ গার্দভো হি 
চতুভূক্জিঃ” । আরব্রিকক্রিয়। দর্শনান্তর বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 
বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলাম। 
৮ই বৈশাখ-_অগ্য শুক্রপন্গীয়া অক্ষয়া তৃতীয়া। এব্সপ 
ভদিনে দ্বারকানাথদেবের দর্শনলাভ করিয়! জীবন সার্থক 
জ্ঞান করিলাম । এই দিবস হইতে সত্যযুগ আরম্ত হয়; 
স্থুতরাং এহেন দিনে নারায়ণের মৃত্তি দর্শনে পরম! গতি লাও 
করিতে পারা ঘায়। ব্রঙ্গপুরাণেও এইন্ধপ লিখিত আছে ;-- 
“মুঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনচর্চিতম্‌। 
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম ॥৮ 
দেবদর্শন করিবার পুর্বে যাত্রিবর্গকে গোমতী নদীতে স্নান 
করিতে হয়। এই পুণ্যসলিলা গোমতী নদী দ্বারকার দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত। সেই জন্য এই স্থান গোমতী-দারকা নামে 
আঅভিহিত। এই গোমতী নদীতে স্নান করিতে হইলে যাত্রি 
গণকে কিঞ্চিৎ শুল্ক দিতে হয়। যাত্রিগণ এখানে এক কু 
সন্সিধানে শ্রাদ্ধাদি করিরা থাকে। শান্সেও এই স্থানের আাদ্ধ 
সম্বন্ধে এইরূপ উলিখিত আছে ;-- 
“মাতা চ পুক্রিণী তেন পিতা চৈব পিতামহঃ। 
পিশুদানং কৃতং যেন গোমত্যাঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ ।৮ 
যেস্থানে এই ক্রোতস্বতী সাগরে মিশিয়াছে, সেই সঙ্গ 
হক ০০6৮ এনা বল্লালধাক ঠামন করিতি পারে 
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গোমতীর তীরে কতকগুলি প্রস্তরময় ঘাট আছে; তাহাদের 
নাম সঙ্গমঘাট, নারায়ণঘাট, বাস্থদেবঘাট, ইত্যাদি । সঙ্গমঘাটের 
উপরি সঙ্গমনারায়ণের মৃত্তি স্থাপিত রহিয়াছে । গোমতীর 
জল স্পর্শ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম ৷ তথায় পুজা- 
পদ্ধতির স্মব্যবস্থা দেখিলাম । দ্বারকানাথের চরণস্পর্শ ও পুজা 
করিতে কিঞ্চিৎ কর দিতে হয়। একবার কর প্রদান করিলে 
পুনশ্চ আর দিতে হয় না। যাহারা কর দিতে অক্ষম, 
তাহারা মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে দেবদর্শন করিয়া থাকে। 
স্বহস্তে দ্বারকানাথকে স্নান করাইতে স্বতন্ত্র কর দিতে হয়। 
ঠাকুরের ভোগের জন্য যাহার যাহা ইচ্ছা দেন। ' আমি এই 
পুণ্যাহে শ্ীবিগ্রহকে স্বহস্তে সুগন্ধি দ্বারা স্নান করাইয়া অপার 
শান্তিলাত করিলাম । অগ্য ীহরির চন্দন যাত্রা ;) সেজন্য 
অস্ত শ্রীমুস্তির গাত্র হইতে মণিমুক্তাদি অলঙ্কার উন্মুক্ত 
করিয়া চন্দনে চর্চিত করা হয়। স্নানের সময় বিগ্রহের 
নগ্নবক্ষে ভূগুপদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় । ভগবানের গাত্রস্পর্শে 
আমার শরীর পুলকিত হইল। অপর তিনধামে পুরোহিতগণ 
যাত্রিবর্ণকে বিগ্রহস্পর্শ করিতে দেয় না, কিন্তু এস্থানে বিগ্রহ- 
স্পর্শ সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি দেখিলাম না। দ্বারকানাথ- 
দেবের বাহুচতুষ্টয়ে শখ, চক্র, গদী ও পদ্ম বিরাজ করিতেছে। 
তাহার কটাতটে কালীয়নাগ বেষ্টিত আছে। শ্রীহরির চরণ- 


সমীপে সনক ও সনন্দের যুক্তি, প্রতিষ্ঠাপিত আছে।. শ্রীভগ- 
২৮ এ+ শার্ট লন অশিলনা সাক ত্রান করবিলায় । 
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দ্বারকানাথের মন্দিরের এক পার্থে ত্রিবিক্রমদেবের মুক্তি 
এবং অপর এক পার্খে বিদর্ভনন্দিনীর পুত্র প্রদ্যন্ন আসীন । 
ত্রিবিক্রমদেবের পুজার বাবস্থা সারদামঠের অধীন । মন্দির- 
প্রাঙ্গনে কুশেশ্বর দেব আছেন । এখানে দত্তাত্রেয়, ছুর্ববাসা 
প্রভৃতির কয়েকটা ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপিত আছে।  দ্বারকায় 
জাতি হিসাবে পাণ্ডা নিদ্ধীরিত আছে। মন্দিরে দেখিলাম 
যে, পাণ্ডাদের কোন আধিপত্য নাই। 

দ্বারকানাথের মন্দির বাতীত এস্থানে আরও কয়েকটা 
দেবমন্দির বিদামান।. চক্রতীর্থ নামে এক তীর্থ এখানে আছে। 
সেখানে পাঁপ্ডাগণ যাত্রিদিগকে গোপ্রদান করাইয়া থাকে । 

মূলদ্বারকা দর্শনান্তর বেট দ্বারকা দেখিতে যাইলাম। অতি 
প্রত্যুষে এক উত্তম উক্গায় আরোহণ করিয়া বটদ্বীপস্থ দ্বারক: 
ভিমুখে রওনা হইলাম। প্রায় ১২ মাইল আসিয়। সমুদ্রতটে 
উপনীত হইলাম । তথা তইতে নৌকাযোগে ৫1৬ মাইল পথ 
আসিয়। বেট্দ্বারকায় পঁহছিলাম। এখানে আসিয়া প্রত্যেক 
যাত্রীকে দেবকর দিতে হইল। এখানকার বিগ্রহের বৈভব 
ও বাহ্যাড়ম্বর গোমতী দ্বারকার বিগ্রহ অপেক্ষা অনেকাংশে 
শ্রেষ্ঠ। ইহার পুঙ্জাপদ্ধতি বরোদা মহারাজের ব্যবস্থামত 
সম্পাদিত হয়। এই দ্বীপটা বেশ পরিষফার ও পরিচ্ছনন। 
এখানে সুরমা বাসভবন বিদ্যমান । গোমতী দ্বারকায় পথ 
ঘাট তেমন ভাল নহে। ইহা একটা গ্ষুদ্র সহর। এখানে 


মিরার এবার রক রা 
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বেট্দ্বারকাদর্শনান্তর সেই দিবসই তথ। হইতে দ্বারকায় 
প্রত্যাগমন করিলাম । প্রত্যাবর্তনপথে পোপীতলাও নামক 
স্থানে দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম নাগেণ রহিয়াছেন। সেই 
শিবলিঙ্গের পূজার্চনা সারিয়া তথ| হইতে নিজ্জান্ত হইলাম । 
এখানে এক পুক্করিণী রহিয়াছে; যাব্রিগণ ইহার মৃত্তিকায় তিলক 
কাটিয়া থাকে । 

স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারকানাথকে রণছোড়জী বলে। 
জনপ্রবাদ এই যে, প্রায় ৬০০ বুসর পুবের্ব মূল বিগ্রহ 
অপহৃত হয়। পরে বরোদার রাজা ,উহা উদ্ধার করিয়। 
বটদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোমতী দ্বারকার বিগ্রাহ আধুনিক 
কালের নিশ্মিত। | 

বর্তমান দ্বারক! শ্রীকৃষ্ণের সে দ্বারকা নহে । সে দ্বারকা- 
পুরী সমুত্রগর্ভে নিহিত হইয়াছে । এক্ষণে এই দ্বারকাই 
প্রাচীনকালের দ্বারকার প্রতিনিধিস্বরূপ বিদ্যমান। শ্রীমস্তা- 
গব্ ও মহাভারতপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দ্বারাপুরীর 
অট্টালিকার চুড়া সকল স্থবর্ণপাত দ্বারা বিমণ্ডিত এবং গৃহ- 
রাজি শত শত মণিমুক্তায় পরিশোভিত ছিল । সেই সকল রত্ের 
উজ্জ্বল জ্যোতিতে দশদিক আলোকিত থাকিত। নগরীর সর্বত্র 
প্রশস্ত রাজপথ ও অসংখ্য দেবালয় ছিল। প্রজাগণ পরম 
স্বখ ও শান্তিতে বাস করিত। তখন মনে হইত যে, দ্বারাপুরী 
বিশ্বকম্মীর নিশ্প্মাণ কৌশলের চরম স্থল। এক্ষণে কিন্তু পুরা- 
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সকল বৈভব অন্তহিভ হইয়াছে । এখন কোথায় সেই বিশ্ব- 
কন্মানিন্মিতা দ্বারাপুরী, আব কোথায় বা সেই শ্রীকুষ্ণ ? 
সত্যই কালের কি চমত্কার গতি! লোকসকলের ক্ষয়কর্তা 
কালের কবলে সকলকেই পতিত হইতে হইবে । সেই রত্ব- 
গর্ভ। দ্বারাপুরী অধুনা সাগরের অতল তলে নিমড্জিত। 
তবে পৌরাণিক মত যে, সেই প্রাচীন দ্বারক! সমুদ্র কর্তৃক গ্রস্ত 
হইলেও ভগবদালয় বিদ্যমান ছিল । 
দ্বারকার তীর্থমাহাত্মা যদ্ুপতির বসবাসের বনুপুর্বব হইতেই 

বিদ্িত ছিল। মহাভারতপাঠে জানিতে পারা যায় ঘে, পাগুব- 
গণের কুলপুরোহিত ধৌমা যুধিষ্ঠিরের নিকট তীর্ঘস্থানের বর্ণন- 
কালে দ্বারকারও নামোল্লেখ করেন। পুরাকালে দ্বারকা সমুদ্র- 
তটে আনর্দেশ মধো কুশস্থলী নামে পরিকীর্তিত ছিল। 
শ্রীমন্তাগবতেও এই কুশস্থলীর বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। তথায় ইহা 
লিখি আছে__ 

“অহোবত ন্বশসস্তিরস্করী 

কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভূবঃ। 

পশন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং 

স্মিতাবলোকং স্পতি* স্ম যশুপ্রজাঃ ॥ 

কি আশ্চর্য্য ভুবনের পুণ্য ও যশপ্রদায়িণী কুশস্থলী দ্বারকা 

স্বর্গেরও যশরাশিকে পরাভূত করিল, কেননা অত্রত্য প্রজাবৃন্দ 
অমুগ্রহকারী প্রফুললবদন কৃষ্ণাবতারকে সব্ব্বদাই দেখিতে পাইত | 

এই পরী সম্বন্ধ আরও বিবরণ জানা যায়.___ 
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“পশ্চিমস্ত সমৃদ্রস্ত তীরমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। 
কুশস্থলীতি যা পুরধবং কুশেন স্থাপিত! পুরী ॥ 
বহতি গোমতী যত্র সাগরেণ সমন্ততঃ। 
দ্বারাবতীতি গা বিপ্রা আনর্ত্েষু প্রকীর্ভিতা॥৮ 
দ্বারকামাহাত্্য নামক গ্রন্থে এই নগরীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এক 
ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে শয্যাতি নামে এক 


: প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন । তাহার উত্তানবহি, আনর্ত ও 


ভূরিবস্থ নামক পুক্রত্রয় ছিল । মধ্যম পুত্র আনর্ত অতিশয় 
ধাশ্মিক ও শ্রীহরির প্রতি তাহার একান্তিকী ভক্তি ছিল। 
একদিন কথাপ্রসঙ্গে আনর্ভ পিতাকে বলেন যে, এসফুদয় এষ্র্ষ্য 
আপনার নহে, ভগবদনুগ্রহে আপনি উপভোগ করিতেছেন মাত্র । 
ইহাতে শয্যাদি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া আনর্ত্বকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়! দেন। আনর্ত পিতরাজা হইতে বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রতটে 
গমন করিয়া বিধুর তপস্থা ও আরাধনায় নিযুক্ত হন। তাহার 
আরাধনায় তুষ্ট হইয়! ভগবান্‌ বিধু আনর্ভকে দর্শন দেন এবং 
বৈকুষ্টধাম হইতে শতযোজন ভূমি উৎপাটিত করিয়া সাগরে 
স্দর্শন চক্রের দ্বারা স্থাপিত করেন ও আনর্তুকে তথায় বসবাস 
করিতে বলেন। আনর্তব সে স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 
কালক্রমে আনর্ত গত হইলে তদীয় পুত্র রৈবত কুশস্থলী ব৷ 


'দ্বারাপুরী নিশ্মিত করেন। ইহার দ্বারাই রৈবতক পর্বতের 


উৎপন্তি হয়। এই আনর্তবংশীয় ককুঘ্ি ত্রহ্মলোকে গমন 


মি মিল চন ৫ নি ররর 


১৮৮ চতুরধাম ও সগ্ততীর্থ । 


উন্নতির দ্বারস্বরূপ, সেজন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে দ্বারাবতী 
কহেন, 
প্চতুর্ণামপি বর্ণানাং যত্র দ্বারাণি সর্ববতঃ 1 
অতো৷ দ্বারাবতীত্যুক্তা বিদ্স্িস্ব্বদশিভিঃ [৮ 
ব্রহ্মবৈবন্তপুরাণে দ্বারকা শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়৷ কথিত আছে,_ 
“পৈতৃকী তীর্থতুল্য। সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরম্‌। 
সর্ববতীর্ঘপরা শ্রেষ্ঠ দ্বারক! বনুপুণাদ1 1” 
দ্বারকা সকল তীর্থের গুরুস্থানীয়া, উহা অপেক্ষা উৎরুষ্ট 
আর কি তীর্থ আছে? এস্থানে আগমন করিলে বনু পুণ্য 
সঞ্চয় হয়। স্বন্দপুরাণমতে দ্বারকা সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর 
অন্ঠতমা । তথায় ইহা লিখিত আছে যে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া 
প্রভৃতি ছয়তীর্ঘে গমন স্ুসাধ্য, কিন্তু দ্বরকায় গমনাগমন বড়ই 
কষ্টকর; স্ৃতরাং এই তীর্থের স্মরণ 3 কীর্তনেই মানবের 
মোক্ষলাভ হয় । যথা স্কন্দপুরাণে,_ 
“ষটপুর্যশ্চৈৰ স্থলভা ছুলভ। দ্বারকা কলৌ । 
স্মরণাৎ কীর্তনাদ্যস্মাত ভুক্তিঃ মুঞ্ডিঃ সদ! নৃণাম্‌॥” 
'্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ছ্রারকাগমন সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত আছে । শ্রীকৃষ্ণ দুর্জয় কংসকে নিহত করিয়া মথুরার 
শূন্ত সিংহাসনে উপ্রসেনকে অভিষেকক্রিয়া দ্বারা! প্রতিষ্ঠিত 
করিলে কংসমহিষী অস্তি অতি বিষগ্রবদনে পিতা জরাসম্ধকে 
এই অশুভ বানা বিজ্ঞাপিত করে। মগধাধিপতি জরাসন্ধ 
শ্রীকঞ্চের আচরণে ক্রুদ্ধ 'হইয়া মহাবলশালী রাজগণ 
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সমভিব্যাহারে যাদবগণকে আক্রমণ করে। পুনঃপুন পরাজিত 
হইয়াও জরাসন্ধ সুযোগ পাইলেই যাদবদিগকে উৎ্পীড়িত করিতে 
লাগিল। তখন স্্ীকু্ণ বছুকুল ক্রমশঃ ক্ষযিত হইতেছে দেখিয়া 
যমুনার ব্টবৃক্ষতলে উপবেশনপুর্ববক চিন্তা করিতে লাগিলেন 
যে, এস্থান পরিত্যাগপুরর্বক লবণসমুদ্রতীরে এক পুরী স্থাপিত 
করিয়া অবশিল্ট কাল অতিবাহিত করিব। অনেক চিন্তার পর 
পুরী নিন্্মাণ করিতে বিশ্বকণ্মাকে আদেশ করেন। বিশ্বকর্মা 
নিমেষমধ্যে বৈকুণসদৃশ। দারাপুরী নিশ্মিত করেন। তখন 
মাহে্দ্রক্ষণে শ্রীকু্জ মুনিঝধিগণ সহ পুষ্পকরথারূঢ হইয়া তথায় 
উপনীত হইলেন। তীহার! এই পুরীর গঠন প্রণালী সন্দর্শনে 
মুগ্ধ হইলেন। পরে শ্রীহরি তাহার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে 
তথায় আনায়ন করেন । দ্বারকার রত্রখচিত হন্মো শরীক সুখে 
বাদ করিতে লাগিলেন। 

এই সেই ছ্বারকা যথায় শ্রীকৃষ্ণ ষড়েশ্ববযশীলী ছিলেন, ষথায় 
রুক্সিনীরূপ ধারণ করিয়! লক্গমী শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা নিমিত্ত 
অবতীর্ণা হন এবং যথায় অন্তঃপুরে উপবিষ্ট হইয়া! দেবর্ধি নারদ 
শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন মুন্তি দর্শনে যুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই 
দ্বারকায় ভারতের চতুর্ধামস্থ চতুঃসরোবরের অন্যতম নারায়ণ 
সরোবর বিদ্কমান আছে । এই তীর্থে আগমন করিলে মানবগণ 
বিগ্নতপাপ হয়! এই স্থানে শ্রীহরির পদরেণু পতিত হওয়ায়, 
ইসা পবিভ্রীকৃত হইয়াছে । এই পুণ্যময় ভূমি মুক্তির ঘ্বার 


. জওঞন্ক+শ 1 


১৯০ চতুধণম ও সপ্ততীর্থ। 


দ্বারকানাথের মন্দিরসন্নিকটে হরিকুণ্ড অবস্থিত । গোমতী 

নদীর ঘাট গুলির উপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। কিয়দ্দর 
অগ্রসর হইলে চক্রতীর্থ নামক এক পুঙ্ষরিণী পাইলাম । চক্র- 
তীর্ঘের অনতিদুরে সিদ্ধেগর মহাদেবের মন্দির ও শ্রীরামলক্ষমণের 
মন্দির অবস্থাপিত। ইহাদের সন্নিকটে এক কুগড আছে, তাহার 
নাম জ্ঞানকুণ্ড। তথায় স্নান করিলে তন্তজ্ঞানলাভ হয়। পরে 
ভদ্রকালীর মন্দির দেখিলাম । এই মন্দির হইতে প্রায় দেড় 
মাইল দুরে রুক্সিশীদেবীর মন্দির রহিয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন 
মন্দির। পুরাণে কথিত আছে যে, এস্থানে আ্রীহরি নিত্য 
অবস্থিত আছেন। রত্রসম্পুর্ণা দ্বারা সমুদ্রদলিলে সন্গিবিষ্ট 
হইলে একমাত্র রুক্সিণীদেবীর মন্দির অবশিষ্ট ছিল। বিষ্ণু 
পুরাণে কথিত আছে, _ 

“নাতিক্জান্তমলং ব্রচ্মণ তদগ্ভাপি মহোদধেঃ । 

নিত্যং স্িহিতস্তত্র ভগবান্‌ কেশবো যতঃ ॥ 

তদতীব মহত পুণাং সর্ববপাতকনাশনম্‌। 

বিুক্রীড়ান্বিতস্থানং দৃষটট পাপাৎ প্রমুচাতে ॥ 

নিত্যং সন্নিহিতস্তর ভগবান্‌ মধুসূদন: | 

স্ৃত্যাশেধা শুভহরং সর্ববমঙগলমহ্গলম্‌ ॥ ” 

কুক্িনীদেবীর মন্দির হইতে প্রত্যাবর্তনপথে সূর্ধানারায়ণের 

মন্দির আছে ও তৎপার্থে কৃকলাসকুণ্ড। এই কৃকলাস কুণ্ড 


সম্বন্ধে মহাভারত ও শ্রীমন্তাগবতে এক ইতিবুত্ত পাওয়া যায়! 
২. ২৯১ নকর্টিত হাচলালের বালকগণ উপবান 


ভৃতীয় পরিচ্ছেদ । ২ 


ভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসার্ত হইয়া এক কুপসমীপে উপস্থিত 
হইল। উক্ত কুপ ভূণলতাদি দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদিগকে 
মহাপ্রযত্রে কুপমুখ হইতে তৃণাদি পরিদ্কৃত করিতে হইল । তৃণাদি 
অপসারিত হইলে বালকগণ এ কুপমধ্যে এক অদ্ভুত মহাকায় 
ককলাস দেখিতে পাউল। উহা কুপটা এরূপভাবে আবৃত 
করিয়াছে, যে উহাকে উত্তোলিত না করিলে জলপান করা 
অসম্ভব। বালকগণ উক্ত কৃকলাসকে উদ্ধার করিতে বিস্তুর 
চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনপ্রকারেই তাহাকে তথ! হইতে বিচলিত 
করিতে পারিল না । তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমুপস্থিত 
হইয়। সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদিত করিল। বাসুদেব ,এই ব্যাপার 
বিদ্িত ভইয়া কুপসমীপে আগমনপুর্ববক উক্ত বৃহদাকার কৃক- 
লাসকে উদ্ধার করেন। ভগবানের করস্পর্শে কুকলাস নিজারুতি 
পরিত্যাগকরতঃ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেবদেহ ধারণ করিল। শ্রীভগবান্‌ 
স্বয়ং কারণ অবগত হইয়াও সর্ববসাধারণসমীপে এই ব্যাপার 
প্রচারার্৫থ দেবরূপধারী কৃকলাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি 
কে?" তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্‌! আমি পুর্ব 
জন্মে ইক্ষাকুবংশীয় নুগ নামক নৃপতি ছিলাম । সেই সময় আমি 
প্রতিদিনই সদাচারসম্পন্ন বেদজ্ঞ বিপ্রবর্গকে বহু সবহস! 
দুগ্ধবতী ধেনু দান করিতাম। একদা জনৈক বিপ্রের গাভী 
আমার গোধনের সহিত মিলিতা হয় এবং আমার গোরক্ষকগণ 
উহ] জানিতে না পারায় আমার ধেনুগণের মধ্যে তাহাকে পরি- 
গলিত করিয়া লয় । আমিও এই্ঘটনা অনবগত. থাকায় সেই 


১৯২ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ 


ধেন্ু অন্য এক বিপ্রকে প্রদান করি। কিয়গুকাল পরে উক্ত 
ধেমুর অধিকারী বিপ্রা প্রতিগ্রহিতা বিপ্রের নিকট স্বীয় 
গ্লাভী দেখিতে পাইয়া স্টাহাকে বলিলেন, “এই গাভী 


মামার, আমি ইহা লইয়া স্বগৃহে গমন করিব” দানগ্রহিতা' : 


বিপ্রা বলিলেন “মহাশয়! এই গাভী আমার, যেহেতু 
মহারাজ নূগ ইহ। আমায় প্রদান করিয়াছেন ; আমি আপনাকে 
ইহা কদাচ প্রত্যর্পণ করিব না” তখন উভয়ে বিবাদ 
করিতে করিতে আমার নিকট আসিল । তখন আমি সেই দান- 
গ্রহিত৷ বিপ্রকে এঁ গাভীর বিনিময়ে বহুসহজ গাভী প্রদান 
করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি ক্ষুবচিত্তে আমাকে বলিলেন, 
“মহারাজ! উক্ত গাভীর দুগ্ধপানে আমার কৃশপুত্র পুষ্টিলাভ 
করিতেছে, স্ৃতরাং আমি কখনও উহা! পরিত্যাগ করিতে পারিব 
না” তারপর আমি ষাহার গাভী সেই বিপ্রকে সম্বোধন" 
. পুর্ববক বলিলাম, “থ্বিজোন্তম ! আমি প্রমাদপ্যুক্ত হইয়। 
আপনার গাভী অন্ বিপ্রকে প্রদান করিয়াছি, আপনি সেই 
গাভীর পরিবর্তে লক্ষ গাভী গ্রহণ. করুন ।” তখন তিনি 
আমাকে কহিলেন, “আপনার দান কেন.আমি গ্রহণ করিব 
আমি অনায়াসে আপনার ভরণ পোষণের তার লইতে সক্ষম। 
আমার ধেনু আমাকে প্রদীন করুন।” তখন আমি নিরুপায় 
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম ৷ ইত্যবসরে সেই বিপ্র বিষ 


বনে স্ত্গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর কালক্রমে আমার স্ৃত্যু 
০ ১ খনির এ বকা ভিলা 7) াকজাাকরাদেল 
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আমাকে বলিলেন,“মহারাজ ! আপনি বহু পুণ্য কাধ্য করিয়াছেন, 
কিন্তু আপনি অজ্ঞানবশতঃ এক বিপ্রের গোধন হরণ করায় ত্রহ্মস্থ- 
হরণপাপে পন্ডিত ৷ এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে প্রথমে পাপের 
অথব। পুণ্যের ফলন্তোগ করুন” । যমের মুখে এই বচন শুনিয়! 
আমি প্রথমে পাপের ফলভোগ করিতে প্রার্থনা করিলাম । 
তদবধি সহজ বতসরকাল আমি কৃকলাস রূপে এই কুপ 
মধ্যে অবস্থান করিতেছি । কুকলাসরূপে অবস্থান করিয়াও পুর্কব 
বত্তান্ত সকল আামার স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। অগ্ভ 
মাপনার শ্রীচরণদর্শনে আমার ভবযন্ত্রণা দূরীভূত হইল।” 
এই বলিয়া তিনি বাস্দেবকে প্রণাম করিয়া সুরলোকে প্রস্থান 
করিলেন। বাস্থদেবও সেই স্মৃতিসংরক্ষণার্থ এই কুণ্ডের নাম 
কৃকলাস কুণ্ড রাখিলেন। 

এই দ্বারাপুরী সন্ধন্ধে ভক্তমালগ্রন্থে এক উপাখ্যান বিরৃত 
আছে। গাঙ্গরোলের রাজা পিপাজী সংসারে বীতরাগ হইয়! 
রাজা পরিত্যাগপুর্ববক সন্াসাশ্রম অবলম্বনকরতঃ দেশদেশান্যর 
পর্যটন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত 
হইলেন। তথায় পুছিয়া তাহার জদয়ে শ্রীহরির নিতালীলা 
সন্দর্শন করিবার বাসনা বলবতী হইল, কিন্তু কিছুই দেখিতে 
ন! পাইয়া বড়ই কাতর হইলেন। স্থানীয় লোকমুখে অবগত 
হইলেন যে দ্বারাবতী পুরী সাগরে নিমজ্ভিত। হইয়াছে এবং তথায় 
শ্রীহরি বাস করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া পিপাজী শ্রীহরিকে 
দেখিবার আশায় উদ্িগ্রচিত্তে সমুদ্রবক্ষে লক্ষপ্রদান করেন । 
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সমুদ্রসলিলে তিনি শ্রীহরির সাক্ষাুলাভ করেন । তখন প্রীহরি 
পিপাজীকে তীরে উঠিয়া দ্বারকানগরী প্রকাশপুবর্ক তথায় 
তাহার চিম্ময়মৃণ্তি স্থাপিত করিতে বলেন। তারপর পিপাজী 
তীরে উঠিরা প্রতিম। প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রীহরিও প্রতিমারূপে 
এখানে বিরাজ করিতে লাগিলেন । 

দরকার পাণ্ডাগণপ্রমুখাৎ এক আশ্চর্যজনক গল্প শুনি- 
লাম। তাহারা বলিল যে, প্রতি বসর মনস্ুন বায়ু বহিবার 
পুর্বেন এক স্লক্ষণযুক্ত পক্ষী সমুদ্রতটের প্রায় ৩০ মাইল 
দক্ষিণদ্িক হইতে *দেবমন্দিরসন্নিকটে আগমনপুর্ববক দ্বারকা- 
নাথের গ্রাসাদ ভক্ষণ করে। প্রসাদগ্রহণান্তর কিয়ৎক্ষণ গান 
গাহিয। তথায় পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হয়। পাণ্াদিগের এই উপাখ্যানে 
কতদূর সত্যাদতা নিহিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি ন। 
যাহারা এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহারা এতদ্সন্বন্ধে যথাযথ 
বিবরণ প্রদান করিতে সমর্থ | 

মহাভারতের বনপর্বেন কুরুকুলচুড়ামণি ভীম্ম খবিসত্তম 
পুলস্তযকে তীর্থ সমুদয়ের মাহাত্ম্য জি্ঞকাসা করিলে, খষিবর 
ভীম্মকে দ্বারাবতা সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করেন যে, এই 
তীর্ঘে গমনপুর্ববক শ্রীহরির অর্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্জের দশ 
গুণ ফল হয়। 

ধারক নগরীতে সাক্ষা্ড ধর্্ন্্ূপ মধুসুদন বাস করেন। 
তত্বজ্জ ব্রঙ্গর্ষিগণ বলিয়। থাকেন যে, বাস্থদেব শ্রীকৃষ্ণই সনাতন 
পক্তা । ০৯ এপঞ্টীভত্ ভ্রনীষতত সযাঁতা বিচি জিচাহান জাচি 
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ততসমুদয়ই তাহার যোগমায়ার গুণময় আবরণে আবৃত । শ্রীহরির 
বিষুর- অবতার শ্রীকৃঞ্ণই পরম পবিত্র স্থল, পুণোর পুণ্য ও সর্বর 
মঙ্গলের মঙ্গল । এহেন শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বারাপুরীতে চির. বসবাস 
করেন। শান্দ্রে উলিখিত যথা, 

দপুণ্যা দ্বারাবতী তত্র যত্রাসৌ মধুসুদন | 

সাক্ষান্দেবঃ পুরাণোহসৌ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ 
ঢারকায় ভ্রীকুষ্ণ সর্দদমর ঈশ্বর। ইহা পার্থিব বৈকু&, এস্থানে অনন্ত 
শক্তি বিগ্ঘমান। বুন্দাবনবিহারী শ্রীহরির লীলায় মাধুধ্যভাব 
প্রকটিত। দরকার লীলা ভগবানের অবতার-তত্ব-্বরূপ | 
এই লীলায় তিনি নি বিশ্বের কর্তা । দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থ 
তিনি জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্তগবদগীতায় জ্ঞানযোগ হইতে 
অবগত হওয়া বায় যে, যখনই ধন্মবিপ্রব ও অধন্মের অভ্যু্ান 
জগতে ঘটিতে থাকে, তখনই শ্রীহরি অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের 
সংরক্ষণে ও দুষ্টদিগের দমনে প্রবৃন্ত হন । পু 

“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 

অভ্যুত্খানমধন্মস্থয তদাস্মানং স্থজা ম্যহম, ॥ 

পরিদ্রাণায় সাধুনাং বি নাশায় চ দুগ্কতাম,। 

ধর্ম্সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 

দ্বারকায় শ্রীতগবানের জ্ঞানযোগ, মধুরীয় কণ্মযোগ ও 

বুন্দাবনে ভক্তিযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সববপ্রথমে 
ভক্তিযোগ ও ক্রমান্বয়ে কর্্মযোগ ও জ্ঞানঘোগের ভাব প্রদর্শিত 
করেন। জনসাধারণের কিন্তু ,সর্ববপ্রথমে কন্দম ও ক্রমান্বয়ে 
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জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয়। লোকহিতার্থ নিষ্ষাম কম্জ্ 
করিতে করিতে কম্মান্তে মানবের জ্ঞানোদয় হয় এবং তাহা 
হতে ঈশ্বরের প্রতি অনন্যা ভক্তি সমুদিত হয়। 

দরকার পুণ্যতোয়া এক নদী আছে; উহাকে পাপ- 
নাশিনী কহে। যেস্থানে এই নদী গোমতী নদীর সহিত মিলিত 
হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলে অবগাহন করিতে পারিলে জন্মজন্মা- 
স্তরের পাপ বিনষ্ট হয়। 

দারকা বরোদারাজ্যের অন্তভূক্ত। এই নগরীর লোক 
সংখ্যা প্রায় দশ বার হাজার হইবে। সমুদ্রের জল লবণাক্ত 
বলিয়া স্থানীয় লোকসমুহ উহা পান করে না। নগরীর আর্ধবাসী- 
গণের পানায়জলসংগ্রহ করিবার পদ্ধতি বেশ সুন্দর । তাহারা 
স্ব স্ব গৃহের নিন্নতলস্থ এক কক্ষে বৃষ্টির জল পূর্ণ করিয়া রাখে । 
গৃহের ছাদ হইতে এক নলের দারা বৃষ্টিবারি এ কক্ষে সঞ্চিত 
হয়। প্রথমতঃ বৃষ্টির জল সিমেন্ট দারা নিশ্মিত ছাদে পতিত 
হয় ও তৎপরে এক ধাতুময় নলের দারা উত্ত বারি কক্ষমধ্যে 
আনীত হয়। অতঃপর উহা পানের উপযুক্ত হইলে সারাবগসর 
পানীয়রূপে বাবহৃত হইয়া থাকে । নগরীতে কুপও আছে, 
কিন্তু অধিকাংশ কূপের জল ক্ষারস্থাদযুক্ত । এই প্রদেশের 
জলবায়ু বেশ স্থাস্থ্যপ্রদ ৷ 

কেহ কেহ গোশকটে দারকায় আগমন করেন। তাহা- 
দিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। জনমানবহীন পার্ধবত্যপথে 


হি 2 ক ন্যায় ব্যানারে রীগার 
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, ও পানীয় জলের বড় অতাব। তাহার উপর এপথে ডাকাতের 


হাতে পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এক্ষণে এই ভয়সঙ্কুলপথে 
আর গমনাগমনের অসুবিধা! নাই, কারণ কিছুদিন হইল এস্থানে 
রেলগাড়ী চলিতেছে । 

দারকায় দ্রষ্টবা স্থানসমূহ দর্শন করিয়া ও তথায় ত্রিরাত্র 
বাস করিয়। প্রত্যাবর্তন করিলাম । জাহাজে আরোহণপুর্বক 


বোম্বাই নগরীতে আসিলাম। তথা হইতে কলিকাতা-মেলে 


খাণ্ডোয়া জংশনে আসিলাম। সেখানে গাড়ী বদল করিয়া ও 
এক শাখা লাইন দিয়া মোড় উককা ষ্টেশনে আসিলাম। এখান 
হইতে দুাদশ জ্যোতিলি'ঙ্গের অন্যতম ওক্কারনাথ দর্শন করিতে 
যাইলাম। নর্ম্াদী নদীতীরে এই মহাদেবের মন্দির অবস্থাপিত। 
দেবদর্শন করিয়া! তথা হইতে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা 
করিলাম । 


__২০-শ 


চ্কুর্্থ স্পল্কিল্ছেদ £ 


৩ 
৩০৩. 








জগন্নাথধাম । 

্রীক্ষেত্রে বা পুরীধামে অনেকবার আসিয়া দ্রষ্টব্য বিষয় ও 
স্থানসমূহ দেখিয়াছি ; তবে রখযাত্রাকালে যখন দুইবার এস্থানে 
আগমন করি, সেই সময়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। একবার 
সপরিবারে এখানে জগন্নাথদেবদর্শন করিতে আসি; তখন 
পথে প্রসিদ্ধ তীর্থসমুদরয় দেখিয়াছিলাম। সন ১৩১২ সালের 
৬শারদীয়! মহাপুজার পর আমরা পুরুযোত্তমদেবের দর্শনাভি- 
লাষে শ্রীহরি স্মরণান্তর বাটী হইতে ফ্েশনাভিমুখে রণ্ডনা হই- 
লাম। সন্ধ্যার পরেই গাড়ী হাবড়। ফেঁশন পরিত্যাগ করিল। 
কতকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী খড়গরাপুরে আসিল । 
এখাঁন হইতে ৩।৪টী ফ্টেশন পরে দাতনে আসিলাম। 
স্টেশনের কিয়দুরে গোপী নাথের মন্দির আছে। তারপর গাড়ী 
বালেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল | এখানে ক্ষীরচোরা৷ গোপী- 
নাথের মুস্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর ভদ্রক ছাড়াইয়া এক 
ফেঁশনের পর বৈতরণী রোড. ষ্টেশন ও ততপরের ফ্েশন যাজপুর 
রোড্‌। অতি পুরাকাল হইতেই যাজপুর হিন্দুতীর্ঘথ বলিয়া 
বিশেষ বিখ্যাতি। বৈতরণী ,নদীর দক্ষিণকূলে এই নগর 


লি তি সল্রারিরুনারে রাত . এোরাত চবির... ররর. পালা নন তি 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৯৯ 


বিদ্ভমান থাকায় হিন্দুগণের ইহা এক পরম পবিভ্র- স্থল। 
এতদ্বাতীত উহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম । যখন. মহাদেব সতী- 
দেহ বন্ধে করিয়া উন্মন্তের ন্যায় নান স্থানে পরিভ্রমণ করিতে 
থাকেন, 'তখন শ্রীভগবান্‌ বিষুর স্থদর্শন চক্র দ্বারা সতীদেহ 
খণ্ডিত হইবার সময় সতীদেবীর নাভিদেশ এস্থানে পতিত হয়৷ 
পুরাণে লিখিত আছে “উৎকলে নাভিদেশখচ বিরজা ক্ষেত্র- . 
মুচাতে ।”. এখানে অনেক যাত্রী বৈতরণী নদীতে স্লান করিতে 
আসে । এই নদীতে স্সান করিলে যমপুরস্থ সেই বৈতরণী 
নদী পার হইবার ভয় থাকে না । শাস্ত্রে আছে যে, এই নদী 
বিষুরপাদপন্ন হইতে সমৃ্পন্ন হইয়াছে । পাগাগণ যাত্রিদিগকে 
এখানে গাভী দান . করাইয়া থাকে । পরে গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া 
নূদীপার করায় ও যমদ্বারে এই প্রার্থনা করিতে বলে, 
“যমদ্বারে মহীঘোরে তপ্ত! বৈতরণী নদী । 
তাঞ্চ তর্ত,ং দদান্যেনাং কৃষ্াং বৈতরণীঞ্চ গাম.॥৮ 

বৈতরণী নদীর এক তীরে বরাহদেবের মন্দির অবস্থিত |" 
বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ত্রক্গা এস্থানে অশ্থমেধ যজ্ড্- দ্বারা 
ভগবান্‌ বিধুঃকে তুষ্ট করেন । বজ্সমাপনান্তে শ্রীভগবান বরাহ- 
মুন্তি ধারণপুর্বক বেদোদ্ধার করেন। বরাহদেবের মন্দিরের 
পাদদেশে বৈতরণীতীরে দশীশ্বমেধ ঘাট বিগ্কমান। জনপ্রবাদ 
এই ঘে, রাজা যযাঁতী কেশরী কনোজ হইতে বেদজঞ ত্রাহ্মণ 
আনাইয়। এইস্থানে দশটা ' অশ্মমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া 
ইহার নাম দশাশ্মমেধ ঘাট ইইল। বৈতরণীর অপর তীরে 


২০ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ । 
অষ্টমাতৃকার মন্দির রহিয়াছে । এস্বলে আটটী নীল প্রস্তর 
নির্টিত দেবী যৃত্তি বিগ্বমান আছে । এই মুন্তি সকল মনুষ্যের ম 
লক্ষ! ও চতুহস্তবিশিষ। ইন্দ্রাণা, বৈষ্ণবী,মাহেশ্বরী, কৌমারী,ব্রাঙ্গণী 
বারাহী, ছায়! ও চামু্ড--এই অষ্ট মুক্তি বিরাজ করিতেছে । 

বৈতরণীতীর হইলে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে বিরজ| দেবীর 
মন্দির আছে। ইহা এক পীঠস্তান। মন্দির মধ্যে কৃষঞপরস্ত 
নিম্মিতা অষ্টভুজা দেনী বিরাজমান । মন্দিরের বহির্ভাগ্ে 
প্রস্তরময় প্রাঙ্গনে বলিদানের যৃপকাষ্ঠ রহিয়াছে । তথায় প্রত্যঃ 
পশুবলি হইয়া থাকে ; কারণ এস্থানের ত্রাক্মণগণ শক্তির 
উপাসক। মন্দিরের উত্তরভাগে এক গৃহমধ্যে একটি কু 
আছে। উহাকে “নাভি-গয়া” কহে। এস্থারে পিতৃমাতৃগণের 
পিগুদান করিয়া উক্ত কুপমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। পৌরাণিব 
কিংবদন্তী এই যে, গয়াস্তর যখন বিষু্র চরণতলে দেহ বিস্তার 
করে, তখন গয়াক্ষেত্রে তাহার মস্তক, এই বিরজাক্ষেত্রে তাহার 
নাতি এবং পিঠাপুরমে পদদ্য় পতিত হয়। সেজন্য এস্তানবে 
নাভি-গয়া বলে। ব্রহ্গপুরাণে এস্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত আছে 2__ 

“বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিগুদানং করোতি বৈ। 
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ |” 

যে কেহ এই বিরজাক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিগুদান 

করে, সে তাহার পিতুলোকের অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদন করে, 


পপি.» ন্র তের রা এসব 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২০১ 


বিরজাদেবীর মন্দিরের অনতিদুরে ব্রিলোচন শিব আছেন। 
শিবমন্দিরের পার্থখেই এক মন্দিরে অষ্টাদশহস্তপরিমিতা কালী 
দণ্ডায়মানা। এই বিরজাক্ষেত্রে পূর্ববকালে অনেক দেবদেবীর 
মন্দির ছিল। ছূর্বব্ত্ত কালাপাহাড় তৎসমুদয় ধ্বংস করিয়া 
দেয়। তাহার অত্যাচারে প্রাচীন সৌন্দধ্যশালী যাজপুর নগরী 
রীত্রষ্টা হইয়াছে। 

যাজপুর ষ্টেশন ছাড়াইয়া অতি গ্রত্যুষে গাড়ী ভূবনেশ্বরে 
আসিল। ষ্টেশন গো-শকট ও পাগডাগণে পরিপুর্ণ। আমাদের 
এক পুর্বব পরিচিত পাণ্ডা ছিল । তিনি আমাদের জন্য এক 
বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। বাসা ভুবনেশ্বরের মন্দিরসন্নিকটে 
অবস্থিত। ফেশুন হইতে মন্দির প্রায় ২ মাইল হইবে। পথ 
বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত । বাসায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া 
আয়র৷ মন্দিরাদি দেখিতে বহির্গত হইলাম । প্রথমে আমরা 
বিন্দুসরোবরে সান করিতে যাইলাম। ইহা ভুবনেশ্বরের ঠিক 
মধাস্থলে বিদ্মান। কথিত আছে যে, সমুদয় মহাতীর্থের বিন্দু, 
বিন্দু বারি দ্বারা এই সরোবর নির্মিত হইয়াছে । এই তীর্থসলিলে 
স্নান করিলে সকল তীর্থের ফললাভ হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে-_ 

“তত্র বিন্দুসরস্তীর্ঘং তীর্থবিন্দুতিঃ পুরিতম্‌. 
তহ্য মজ্ভনমাত্রেন সব্ববতীর্থান্থগাহনম্‌ 1৮ 

বিন্দু বিন্দু করিয়া! সকল তীর্ঘ বারি দ্বারা বিন্দুসরোবর পরি- 

পূর্ণ; স্থতরাং ইহাতে স্নান করিলে সমস্ত তীর্ঘের ফল প্রাপ্ত হইয়া 


এ] িা | 
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যাহা হউক, এই সরোবরসলিলে স্নান করিলে জীবের পণ্য 
সঞ্চয় হয় তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । ভারতে. যেমন চারিদিকে 
চারিধাম আছে, তেমনি চতুর্দিকে চারিটী সরোবরও আছে। 
উত্তরে মানস-সরোবর, দক্ষিণে পম্পা-সরোবর, পুর্বেব এই বিন্দু- 
সরোবর ও পশ্চিমে নারারণ-সরোবর । এই সরোবরের অপর 
এক নাম গো-দাগর | পূর্ববদিকের ঘাটের উপর অনন্তবাস্থদেবের 
মন্দির স্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে বাস্থদেব ও বলদেবের স্ন্দর 
কৃষ্প্রস্তরনি্মিত মৃত্তি শোভা পাইতেছে। উভয় ভ্রাতার মধ্য- 
স্থলে স্থভদ্রাদেবী_বিরাজমানা । মুলমন্দিরের বহির্ভাগে লক্মনী- 
দেবীর মন্দির। নাউমন্দিরের সম্মুখভাগে গরুড়ের মুক্তি 
অবস্থাপিত। অনস্তবান্থদেবের মন্দির ভুবন্্েরদেবের মন্দির 
অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কারুকাধ্যে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 
এই মন্দির ভুবনেশ্বরদেবের'মন্দির অপেক্ষা পুরাতন । অনন্ত- 
দেবের পুজান্তে ভুবনেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে হয়। বিন্দু- 
সরোবরের মধ্যস্থলে এক দীপ আছে ; তথায় কয়েকটী দেবমন্দির 
রহিয়াছে । সরোবরের নীচে অনেকগুলি প্রবণ আছে, উহা 
. হইতেই সরোবরের জল সঞ্চিত হর। জলের রং সবুজবর্ণ। 
এখানে স্নান করিয়া আমরা ভুবনেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে 
যাইলাম। সরোবর হইতে দক্ষিণদিকে অল্প আসিয়াই ভূবনেশ্বরের 
সিংহদ্বারে উপনীত হইলাম। ভুবনেশ্বরক্ষেত্রের নাম পুর্ব্বকালে 
একাত্কানন ও বিগ্রহের নাম একাম্নাথ ছিল. মন্দিরটার 
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(১). প্রাঙ্গণ, (২) নাটমন্দির, (৩) ভোগমণ্ডুপ ও (8) মোহন 
ও মূলস্থান। প্রাঙ্গণের সম্মুখে গণেশদেবের এক ক্ষুদ্র মন্দির 
অবস্থিত। তারপর ভোগমণ্ডপ ; এখানে ভুবনেশ্বরের প্রতিদিন 
তিনবার করিয়া ভোগ দেওয়া হয়। ইহার পর নাটমন্দির, 
এস্থানে নৃত্যগীত ও অন্যান্য উৎসব হইয়া থাকে। যেথায় 
তুবনেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, তথায় প্রবেশ করিবার যে পথ 
আছে তাহাকে মোহন বলে । নাটমন্দির ও মোহন নানা কারু- 
কার্ধো খচিত । সুলমন্দিরে ভুবনেশ্বরের প্রাস্তরময় দিতি 
বিরাজিত। মন্দিরাভ্যান্তর গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন |: ভুবনে” 
শ্বরের পাষাণময় দেহের অধিকাংশই ভূগর্ভে রহিয়াছে? বিগ্রীহের 
চতুর্দিকে স্ুুবর্ণময় পত্র আছে। তাহীর গাত্রে কোনরূপ আভরণ 
নাই। গঙ্গাজল, ছুগ্ধ ও সিদ্ধি তাহার অর্চনার প্রধান উপকরণ 
শিবরাত্রির দময় এখানে বু যাত্রী সমবেত হয়। মন্দিরের 
বহির্ভাগে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরময় কৃষভ শয়নাবস্থায় আছে। এই: 
বৃষভের পার্থ নীলপ্রস্তরখে।দিত লঙ্গনীনারারণ মুগ্তি বিদ্যমান । 
মূলমন্দিরের বায়ুকোণে ভগবতীর মন্দির। মন্দিরটা ছোট 
হইলেও শিল্পনৈপুণ্যে চমতকার । দেবী কৃষ্বর্ প্রস্তরে নির্ষিতা । 
মন্দিরের পশ্চাতে এক বৃহ কুপ আছে। ইহার জলে 'দেব 
দেবীর ভোগান্ন রন্ধন হয় ভুবনেশ্বরের রন্ধনশালা দর্শনযোগ্য । 
নিত্যতোগ ও যাত্রিগণের ভোগের জন্য ইহা ছুই ভাগে বিভন্ত ॥ 
মন্দিরমধ্যে একস্থানে রন্ধন কাব্য হইতেছে । পাচক ব্রাক্ষমণ 
বদন বন্ত্রাবত করিয়া ভোগপাত্র সকল: যথাস্থানে রাখিয়া আদি- 
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তেছে। পুরীর ন্যায় এখানেও ভোগান্ন বিক্রীত হইতেছে? 
সকলেই ইহা মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিতেছে ! 

ভূবনেশ্বরের মন্দির হইতে নিষ্জ্ান্ত হইয়া আমরা দেবীপাদহরা 
পুক্রিণী দেখিতে যাইলাম। ইহার চতুর্দিকে শতাধিক ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শিবমন্দির রহিয়াছে । কতকগুলি মন্দিরে শিবমুন্তি আছে 
এবং কতকগুলিতে নাই। এই সরোবরের উৎপত্তি বিষয়ে শিব- 
পুরাণে এক তন্ব পাওয়া যায়। কীন্তি ও বাস নামক দমনকা- 
স্বরের পুত্রদুয় গোয়ালিনী বেশধারিণী পার্ববতীর রূপলাবণ্যে 
মুগ্ধ হইয়া দেবীকে বিবাহ করিতে চাহিলে, দেবী তাহাদিগকে 
বলেন, “তোমাদের মস্তকোপরি পদদয় স্থাপনপুরর্বক দণ্ডায়মান 
হইলে তোমরা যদি আমার ভর সহিতে পার, তবেই তোমাদের 
মনোরথ পুর্ণ করিব” কামমোহিত ভ্রাতৃদ্বয় নতশির হইলে 
দেবী তাহাদিগকে পদদয় দারা ঢাপিয়া তথায় প্রোথিত করেন। 
পদ্ভরে সেই স্থান নিন্ম হইয়া এই সরোবরে পরিণত হইল। 
ইহার নাম দেবীপাদহর! পুক্রিণী হয়। 

এই সরোবরের প্রায় এক মাইল দূরে কপিলেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির আছে। মন্দিরমধ্যে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত ও তৎপার্থে 
কালীমাতা আছেন । উৎকটব্যাধিগ্রস্ত রোগিগণ এখানে হত্যা 
দিয়া থাকে; পুরাকালে এই গ্রাম অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, 
এক্ষণেও এস্থানে অনেক লোকের বসবাস । ভুবনেশ্বরের সমুদয় 
দেবমন্দিরের সংখ্যা গণনাতীত। কথিত আছে যে, এস্থানে এক 
লক্ষ মন্দির ও এক কোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষিত ছিল। অধুনা! 
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এস্থানে অনেক তীর্থ বি্ধমান । এখানে প্রায় চারিশত পা 
বাস করে। 

পরদিন অতি প্রতুযষে আমরা খণ্গিরি দেখিতে গমন 
করিলাম | . ভুবনেশ্বর হইতে ইহা উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় 
৫ মাইল দুরে অবস্থিত। আমাদের গোযান পাকা রাস্তা ও 
মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল । পথটা জনমানবহীন | কিয়দ্দুর 
অগ্রসর হইলে উদয়গিরিশিখরস্থ জৈনমন্দিরের ঢূড়া দুষ্ট 
হইল। অতঃপর আমরা পর্নবতপাদদেশে উপনীত হইলাম । 
ক্ষুদ্র বলিয়াই হউক অথবা খণ্ডজাতির আবাস বলিয়াই হউক, 
এই নিরির নাম খণ্ডগিরি ইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত । 
একটার নাম উদয়গিরি ও অপরটার নাম অস্তগিরি। এই ছুই 
পর্নবতের মধ্য দিয়া এক প্রাশৃস্ত রাজপথ গিয়াছে । পথের, পার্খে 
এক সরকারী ডাকবাঙ্গলা আছে। প্রথমে আমরা উদয়গিরিতে 
আরোহণ করিলাম । ইহার পাদমূলে এক পর্ণকু্টীর আছে, 
তাহাকে বৈরাগীর-মঠ বলে। গৃহমধ্যে চৈতন্তাদেবের মূর্তি 
অঙ্কিত আছে। পর্বতের কতিপয় সোপান আোহণপূর্ববক 
দেহলীতে আসিলাম। তৎপার্খে গৃহ ; গৃহ, অলিন্দ ইত্যাদি 
সমস্তই পর্ববতবক্ষে খোদিত। উদয়গিরির গুহাগুলিকে ডুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর 
গুহাগুলিতে একজন মানুষ অতি কষ্টে বসিতে পারে। ইহাদের 
ভিতর কোন শিল্পকাধ্য নাই। এই ক্ষুদ্র কারুকাধ্যবিহীন 
গুহাগুলির পর কতকগুলি বৃহ শিল্পকাধ্যসমন্থিত গুহা! আছে। 
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এই সকলের মধ্যে দশবার জন ব্যক্তি অনারাসে একত্র বাস 
করিতে পারে। এখানে রাণী-গুহা, হস্ত্ী গুহা, ব্যাগ্র-গুহা 
প্রভৃতি দর্শনীয় । রানী-গুহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই গুহাটা দ্বিতল । 
নিন্দতলে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ ও উপরিতলে দ্বাদশটা কক্ষ আছে। 
প্রত্যেক কক্ষে নানা দেবদেবীর মুত্তি খোদিত। রাণী-গুহ। দেখিয়! 
হস্তি-গুহা দেখিতে যাইলাম। এই স্থানে নান! লিপি উৎকীর্ণ 
আছে। এই সকল লিপিপাঠে অনেকে অনুমান করেন যে, এই 
সকল গুহার ন্যায় প্রাচান গুহ! ভারতের আর কোথাও নাই। 
ইহা খুস্ট জন্মিবার প্রায় ৩০০বতসর পুবের্ককার হইবে । এই সকল 
গুহা প্রাচীন শৌদ্ধবুগের কীন্তিকলাপ। মহারাজ অশোকের 
রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুক্ষগণ এস্থানে বাস করিত। 
এই হস্তী-গুহার কতকগুলি প্রস্তরময় হস্তী রহিয়াছে । হস্তী- 
গুহার পারে ব্যাপ্রগুহা। ইহা দেখিতে যেন একটা ব্যাত্র মুখ 
ব্যাদানপুববক অবস্থিত আছে । তুপরে সর্পশুহা ; উহার 
মস্তকোপরি এক সর্পদুত্তি আছে । এতদ্বাতীত. আরও অনেক 
গুহা দেখিলাম । পর্বতশিখরে এক জৈনমন্দির অবস্থিত । সেই 
মন্দিরমধো মহাবীারের মুর্তি খোদিত দেখিলাম । অপর এক 
গুহার ভিতরে বৌদ্ধদেবের নানাপ্রকার মুন্তি বিরাজ করিতেছে । 
এস্থানে তিনটা কুণগ্ড দেখিলাম; উহাদের নাম শ্যামকুণু, 
রাধাকুণ্ড ও আকাশ-গঙ্গা । এই জলাশয়গুলিতে অবতরণার্থ 
প্রস্তরময় সোপান শ্রেণী বিদ্কমান। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের 
জল বেশ পরিষ্কার । আকাশ-গঙ্গার জল অপরিষ্কার ও ভুর্গন্ধ- 
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ময়। এই সকল দেখিয়া আমরা উদয়গিরি হইতে অবতরণ 
করিলাম। এই গিরির অপর এক নাম ললিতগিরি। তারপর 
আমরা, অস্তগিরিতে আরোহণ করিলাম। জনপ্রবাদ যে এই 
অস্তগিরি পুরাকালে হিমাদ্রির এক অংশবিশেষ ছিল। পরে 
সেতুবন্ধনের সময় হনুমান, হিগালয় পর্বত হইতে পর্বতখণ্ড 
সকল উৎপাটিত করিয়া লইয়া যাইবার সময় এই পর্ববতাংশ 
এস্বানে নিক্ষেপ করে । ইহার উচ্চতা প্রায় ১২৪ ফিট হইবে | 
ইহার আর এক নাম ক্বর্ণকুটাদ্রি । উদয়গিরির ন্যায় ইহা তেমন 
সুন্দর নহে । এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহ! আছে। অনেক 
ধ্যানাবস্থিত বুদ্ধদেবের মুর্তি খোদিত আছে । এখানে ২৩টা 
শিলালিপি আছে। মাধী সপ্তমীতে এখানে এক উত্সব হয়। 
এই গিরিস্থিত গুহাগুলি আমাদের ভারতের ভূতপুব্ব বড়লাট 
লর্ড কজ্জন কর্তক পুনঃসংস্কৃত হয়। খণ্ডগিরি দর্শনান্তর আমরা 
বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম । 

ভূবনেশ্বরে আর একটা দেখিবার স্থান আছে ; তাহা ইবনে” 
শ্বর হইতে প্রায় ৩ মাইল দুরে ধৌলিপর্বত। সেখানে 
অশোকের এক বৌদ্ধবিহার আাছে। তথায় ধন্মীশোকের ধন্মো- 
পদেশ পর্ববতগাত্রে খোদ্িত আছে। উপদেশগুলি পাঁলি ভাবায় 
লিখিত । ভুূবনেশ্বরের প্রষ্টব্য স্থানসমূহ দ্রেখিয়। আমরা তথ 
হইতে ক্ষেত্র ভিমুখে যাত্রা করিলাম । 

অত্রঃপর আমর! পুরীধামে উপনীত হইলাম । ফ্েশনে 
অসংখ্য পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহার্থ দণ্ডীয়মান দেখিলাম । আমাদের 
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পুর্রবপরিচিত পাণ্ডাকে পাইলাম । তিনি আমাদিগের সঙ্গে চলি- 
লেন। জনশ্রোত ভেদ করিয়া আমরা প্রধান রাজপথে 
আসিলাম । এই পথ স্থপ্রশস্ত এবং বরাবর শ্রীমন্দিরাভিযুখে 
গিয়াছে । এই পথেই রণযাত্রোপলক্ষে রথ টানিত হইয়া থাকে । 
ফ্টেশন হইতেই জগন্নাথদেবের মন্দিরচড়া দেখিতে পাইলাম । 
পাণ্ডা মন্দিরসন্নিকটে আমাদের জন্য এক বাসা ঠিক করিয়া 
দিলেন। তথায় দ্রবাদি স্থাপন করিয়া আমরা ধূলাপায়েই 
দেবদর্শন করিতে যাইলাম। মন্দিরের সন্মুখভাগে এক প্রস্তর- 
স্তম্ত বিদ্যমান । ইহার নাম অরুণস্তস্ত । ইহা উচ্চে প্রায় 
৩৫ ফিট এবং একথানি প্রস্তরকলকে নিশ্মিত । তপরে মন্দিরের 
সিংহদ্বার। যে ভূমির উপর মন্দির অবস্থিত আছে, তাভাকে 
নীলাচল কহে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দার আছে। 
পুরবদিকে সিংহদ্ধার, উত্তরদিকে হস্তীদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার 
এবং দক্ষিণে অশ্বদার । যাত্রিগণ পুর্নবদার দিয়াই ভিতরে 
প্রবেশ করে, কারণ ইহা বড় রাস্তার উপর অবস্থিত । দারদেশে 
জয় ও বিজয়ের মূর্দিদুয় বিদ্যমান। তারপরে ভিতরে বামভাগে 
শ্রীকাশীবিশ্বনাথ ও শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি এবং দক্ষিণে স্বানমর্চ 
রহিয়াছে । ইহার পর ২২টা সোপান অতিক্রমপূর্বক মন্দিরের 
স্থবৃহণ প্রাঙ্গণ পাইলাম । সোপানের দক্ষিণভাগে পতিতপাবন 
মৃত্তি আছে। প্রবাদ আছে যে, জনৈক মুসলমান জগন্নাথদেব 
দর্শন করিতে যায়; কিন্তু পাগ্ডাগণ তাহাকে গ্রেচ্ছ বলিয়া 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয়' না। তখন সে দুঃখিতচিত্তে 
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মন্দিরের পাদদেশে পথোপরি পতিত থাকে । তখন শ্রীভগবান্‌ 
তাহার প্রতি কুপাপরব্শ হইয়। সোপানের পাদদেশে আসিয়া 
জগন্নাথের মুর্তিতে দেখা দেন। এই মুদ্তি পথ হইতেই দেখিতে 
পাওয়া যায়! ্থুবৃহ প্রাঙ্গণে আনন্দ বাজার রহিয়াছে। 
এই প্রাঙ্গণের মধ্যেই শ্রীব্রীজগন্নাথদেবের বিখ্যাত মন্দির 
অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর হইতে এই মন্দিরের দুরত্ব প্রায় এক 
মাইল হইবে । এই শ্রীমন্দির চারি অংশে বিভক্ত । পূর্ববদিকে 
ভোগমগ্ডপ, তাহার পশ্চিমে মোহন, মোহনের সম্মুখভাগে 
৷ নাউমন্দির ও সর্ববপশ্চিমে পরীশ্রীজগন্নাথদেবের মূল মন্দির । 
মন্দিরের চুড়ার উপর বিধুচক্র ও ধ্বজা রহিয়াছে। ইহার 
উচ্টত প্রায় ১৯২ ফিট; কলিকাতা মনুমে্ট অপেক্ষা ইহা 
অনেক উচ্চ। ভোগমণ্ডপের দ্বারের উপর সুন্দর নবগ্রহের 
মৃন্তি অস্কিত আছে। এই স্থানে জগন্নাথদেবের ভোগ উৎসর্গ 
করা হয়। এখানে দেবতার ভোগ থাকে বলিয়৷ াত্রিগণকে 
ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহার বহির্ভাগে প্রাচীর 
গাত্রে উতকৃষ্ট শিল্পকার্ধা আছে ! এতদ্বাতীত কতকগুলি এরূপ 
মন্্রীল প্রতিমূর্তি অঙ্কিত আছে যে, তৎসমুদয় সন্দর্শনে মনে ঘ্বণার 
উদ্দেক হয়। ইহার পশ্চিমে মোহন। ইহার প্রাচীরে বু দেষ 
মূর্তি ও শ্রীহরির শেষনাগোপরি মৃত্তি খোদিত দেখিলাম। 
মোহনের সম্মুঝে নাটমন্দির। এই স্থানে গরুড়ত্তম্ত। শতাস্তের 
উপরি গরুড় বন্ধহস্তে উপবিষ্ট । এখান হইতে জগন্নাথদেবকে 
স্পঙ্$ দেখিতে পাওয়। যায় । নাটমন্দিরের পশ্চিমভাগে মূল 


২১০ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 
মন্দির। মন্দির মধ্যে দিবসেও সুধ্যালোক প্রবেশ করিতে পারে 
না।. পাণ্ীগণ যাত্রিদিগের হস্ত ধরিয়া তবে রত্ববেদী সমীপে 
লইয়া যায়। রত্ুব্দীর দৃইপার্খে দুই প্রদীপ জুলিতে থাকে । 
কথিত আছে যে, লক্ষ শালগ্রাম শিলোপরি এই রত্ববেদী 
নির্িত হইয়াছে। রত্ববেদীর উপর শালগ্রাম শিলায় জগগ্গাণ, 
সভদ্রা ও বলরাম একসারে পুর্ববমুখে বসান আছে। : জগলাথ 
দেবের পার্থে লম্বাকৃতি স্দর্শন-চক্র বিদ্যমান । সকলেরই 
ললাটদেশ উচ্দ্রল মাঁণিক্যে স্থশোভিত। এই  মুর্তিত্রয়ের 
সম্মুখে জুবর্ণময় লক্মনীদেবীর মুক্তি, রৌপ্যময় বিশবধাত্রীর মুক্তি ও 
পিস্তলের মাধবমুত্তি অবস্থাপিত আছে। তন্তিন্ন অপরাপর 
অনেক মুন্তি দেখিলাম। জগন্নাথদেবের মৃত্তি স্নানযাত্রা ও 
রথযাত্রা ব্যতীত অন্য কোনও উৎসবে বাহিরে আনীত হয় না। 
জগন্নাথদেবের মুন্ডি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও তীহার চক্ষুদ্ধ গোলাকৃতি। 
হস্তে অঙ্গুলি নাই এবং চরণ আদৌ নাই। উদর বন্তরাধিক্যহেতু 
প্রকাণ্ড দেখায়। বলরামের আকৃতি জগন্নাথদেবের হ্যায়, তবে 
উহার রং শ্েতবর্ণ। স্ুভদ্রা দেবীর হস্তপদ কিছুই নাই, কেবল 
মাত্র মুখখানি দেখা যাইতেছে। প্রবাদ প্রচলিত যে, সমুদ্রের 
ভয়ে স্ুভদ্রীর উদরমধ্যে হস্তপদ প্রবেশ করিয়াছে । 

দিবসের বিভিন্ন সময়ে দেবমুণ্তির বিভিন্ন প্রকার বেশ ও 
নিত্যপুজা, দৈনিক ভোগ ইত্যাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়। 
সর্বপ্রথমে জাগরণ, তখন ছুন্দুতিধ্বনি ও মনল আরতি হইয়া 
শৃঙ্গার বেশ হয়। তৎপরে দক্তকাষ্টপ্রদান ও বন্ত্রপরিধান, তখন 
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ুত্তি তিনটাকে নব বস্ত্র পরিধান করান হয়। তারপর বালভোগ 
প্রদত্ত হয়। বালভোগে খই, নারিকেল, নবনী ও দি দেওয়া 
হয়। বেলা ১০্টার সময় সকালভোগ, ইহাতে খেচরান্ন ও 
পিষ্টক থাকে । বেলা দ্বিপ্রহরের সমর অন্নব্যপ্তন স্হ ভোগ 
প্রদত্ত হয়। ইহাই প্রধান ভোগ; ইহার পর আরতি হইয়া 
বেলা চারি ঘটিক' যাবৎ দ্বার রুদ্ধ থাকে৷ তারপর বেলা ৪টার, 
সময় ছুন্দুভিধ্বনিতে জগন্নাথদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জিলাপি 
ভোগ দেওয়া! হয়৷ সন্ধ্যার কিয়্ক্ষণ পুর্বে চন্দন-শূঙ্গার বেশ 
হয়। জন্ধ্যাকালে মভিচুর, গজা ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা 
সান্ধাভোগ প্রদত্ত হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরে বড়-্শূঙ্গার বেশ 
হইলে বছুবিধ দ্রব্য সহকারে বড়-শুঙ্গার ভোগ হইয়া থাকে । 
এই সময়ে রাজপ্রাসাদ হইতে এক প্রকার মিষ্টান্ন আসে, তাহ! 
দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। তাহার নাম গোপালবল্লভভোগ ও 
উহা আনন্দ বাজারে বেশী মূল্যে বিক্রীত হয়। জগন্নাথদেবের 
উদ্দেশে যে কোনও ভোগ দেওয়া হয়, তাহারে মহাপ্রসাদ বলে। 
রাজপ্রাসাদ হইতে আনীত গোপালবল্লভভোগ ভিন্ন অন্য সমস্ত 
ভোগই মন্দিরে প্রস্তুত হয়। প্রায় সমুদয় যাত্রিগণ এই ভোগান্ন 
ভক্ষণ করে। সেই ভোগ আনন্দবাজারে আনীত হইয়া 
বিক্রীত হয়। এস্থানে জাতিভেদ নাই। সকলেই মহাপ্রসাদ 
মুখে দিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে ঘ্বণার উদ্রেক হয় না। 
মহাপ্রসাদ দুইপ্রকার_-কীচা ও শুষ্ক 1 প্রত্যহ আহারের জন্য 
১৬ একা এন করা । জে জাকাপসাড ক .চাউালর ন্যাধ 


২১২ চতুর্ধাহ্ ও সপ্ততীর্ঘ। 


ফাত্রিগণ উহা তাহাদের স্বদেশে লইয়া যায়। তীর্থোদক ও বন্ধি 
যেমন কখনও অপবিত্র হয় না, তত্রপ মহাপ্রসাদ কোনরূপেই 
অশুদ্ধ হয় না। ইহা ভক্ষণ করিলে সর্ববৰিধ পাপক্ষয় হয়। 
জগন্নাথদেবের ও স্থুভদ্রী দেবীর ভোগ সাধারণ তুলে 
প্রস্তুত হয়, কিন্তু বলরামের ভোগ উৎকুষ্ট তুলে হইয়? 
থাকে । 
জগন্নাথদেবের বার মাসে প্রায় ২৪টা উত্দব হইয়া থাকে। 

তন্মধ্যে রথযাত্রা, ক্নানযাত্র। ও দোলযাত্রাতেই বুলৌকের সমাগম 
হয়। এই প্রধান উৎসবদ্রয়ের মধ্যে রথযাত্রাকালে সর্বাপেক্ষা 
অধিক যাত্রি আগমন করে। তখন এখানে প্রায় ২০০০০০ যাত্রী 
উপস্থিত হয়। ইহার কারণ এই, ধর্মপ্রাণ হিন্দু নর নারীর 
বিশ্বাস যে রথে জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করিলে পুনরায় আর 
ইহ জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। “রথে চ বামনং দৃষ্টা 
পুনজ্জন্ম ন বিছ্াতে।” আমাদের মনই ভগবান্‌ লাভের প্রধান 
উপায়। জগতে লে'কের মোক্ষলাভ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে এইরূপ 
বিবৃত আছে-- 

“মাত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ 

ইন্জিয়াণি হয়ানাক্বিষয়াংস্তেযু গোচরান্‌ । 

আত্মেন্িয়মনোুক্তং ভোক্তেত্যাহুম নীষিণঃ ॥৮ 

আমাদের দেহরূপ রথে বুদ্ধিরূপ সারথি দ্বারা মনরূপ লাগাম 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২১৩ 


বিনিবৃত্ত করিয়া আত্মারূপ ভগবানকে দেখিতে হইবে৷ তবেই 
জীবের পুনজণ্ম হইবে না । র 
এক্ষণে রথযাত্রার বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিব। আাড 
মাসে শুক্লাদ্বিতীয়াতে রথযাত্রা হইয়া থাকে। প্রতিরৎমর 
রথযাত্রোপলক্ষে তিনখানি রথ প্রস্তুত হয়। উহা কলিকাতা বা 
মহেশবল্লভপুরের রথের ন্যায় নহে, উহা একচুড় রথ। জগন্নাথ 
দেবের রথ বলরাম ও সুভদ্রীদেবীর রথ অপেক্ষা উচ্চা। জগন্নাথ 
দেবের রখের চূড়ায় চক্র ও গরুড়পক্ষীর মুণ্তি থাকে, সেজন্য 
ইহাকে চক্রধবজ বা গরুড়ধবজ কহে। সিংহদ্বারের সম্মুখে 
স্থসজ্জিত রথত্রয় স্থাপিত হয়। জগন্লাথদেবের ও বলরামদেবের 
কোমরে রেশমের রঙ্ছু বাঁধিয়া তাহাদিগকে রথে উত্তোলিত 
করা হয়। স্ৃতদ্রাদেবীকে ও স্থুদর্শনচক্রকে পাণ্ডা মন্তকে 
স্থাপনপূর্ববক আনয়ন করে। সুদর্শন চক্র জগন্নাথদেবের রখেই 
স্থাপিত হয়। বামনদেবকে যখন রথে উত্তোলিত কর! হয়, 
তখন পাণ্ডার সাহায্যে সৌভাগাক্রমে আমি রেশমের দড়ি ধরিয়া 
জগন্নাথদেবকে রথে ভুলিয়া দিয়াছিলাম । এই সময় বিগ্রহত্রয়ের 
ফটো বা প্রতিকৃতি লইবার বিশেষ স্বিধ! হয়। আমার সঙ্গে 
হাণ্ড ক্যামেরা থাকায় আমি দেবগণের প্রতিমুত্তি তুলিয়া লই। 
এই ছুই লক্ষ লোকের জনতামধ্যে কোনরূপ কম্টভোগ না 
করিয়৷ জগন্নাথদেবকে যে রখোপরি উত্তোলিত করিবার কালে 
সহায়তা করিতে পারিলাম, তাহা পূর্ব্বজন্মের স্কৃতির ফল 
বলিতে হইবে । তখন মনোমধ্যে এমন এক ভাবের উদয় হইল 


১৪ চতুধণাম ও সপ্ততীর্থ। 
যে; উহা! প্রকাশ করিতে লেখনীর শক্তি নাই ও ভাষা সেখানে 
লীরব। সতাই উহা অনুভব করিবার, প্রকাশ করিবার 
নভে । 

মৃততিত্রয় রখোপরি স্থাপিত হইলে তীহাদিগের রাজশৃক্গার 
বেশ হয়। তৎকালে জগন্নাথ মহাপ্রভূকে স্ুবর্ণময় হস্তপদাদি 
দ্বারা স্থশোভিত কর! হয় । চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে পুরীর রাজা 
অমাতাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজবেশে তথায় আগমনপূর্ববক 
নগ্লপদে মুক্তাখচিত সম্মাঞজ্জনী দ্বারা রথের মম্মখস্থ স্থান পরিষ্কার 
করিয়া দেবপুজাস্তে রথরচ্ছু ধারণকরতঃ সর্বাগ্রে রথের টান 
আরন্ত করেন। তৎুপরে পাণাগণ ও যাত্রী সকল রথ টানিতে 
থাকে । এই সময় এত অধিক যাত্রীর সমাগম হয় যে, তাহা 
দিগের মধ্যে বিসূচিকাদি উৎকট সংক্রামক. ব্যাধির আবির্ভাব 
হয়। অধিক বাত্রী আসিবার কারণ যে, শ্রীমন্দিরাত্যন্তর এত 
"অন্ধকার যে শ্রীণদৃষ্টি ব্যক্তিগণ জগন্সীথদেবের সুস্পষ্ট 
মূরতি তথায় দেখিতে সমথ হয় না, সুতরাং রথে বামন 
দেবের দর্শনলাভ বিশেষ সুবিধাজনক হয়। রথযাত্রাকালে 
মহাঞ্র্সাদ বিক্রয় হয় না। তখন্‌ যাত্রীবর্গ ফলাদি আহার 
করিয়াথাকে। রথ গুপ্ডিচা-বাড়ীতে গমন করিয়া তথায় 
নবমী পর্যান্ত - থাকিয়া দশমীর দিন পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
করে। 


_. গুগিচা-বাড়ী যেন এক বাগ্রান বাড়ী; উহার চতুঃপার্থেই 
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কথা উল্লিখিত আছে । এই বাড়ী জগন্াথদেবের 'মন্দিরের' ন্যায় 
গঠিত । এখানেও রত্ববেদী, রন্ধনশালা, গরুড়স্তস্ত প্রভৃতি সমুদয়ই 
আছে। ইহাও চারিভাগে বিভক্ত--€১) যুলমন্দির, (২) মোহন, 
(৩) নাটমন্দির, ও (৪) ভোগমণ্ডুপ। মন্দিরের "চতুর্দিকে 
প্রাচীর । প্রাচীরের পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার ও উত্তরভাগে বিজয়- 
দ্বার। এস্ানে জগন্নাথদেবকে আনিবার কালে পিংহদার দিয়া 
আনা হয় ও এস্থান হইতে শ্রীমন্দিরে প্রতাগমনকালে বিজয়ার 
দিয় বাহির করা হয়। জগন্নাথদেব গুপ্ডিচাতে গমন করিলে লক্ষমী- 
দেবী পঞ্চমীর দিন তথায় গমন করেন এবং সেই দিবসেই প্রত্যাগমন 
করেন। এই উৎসবকে হরপঞ্চমী কহে । রথের সময় শ্রীক্ষেত্রের 
রাজপথ ধ্বজপতাক৷ দ্বারা পরিশোভিত করা হয়। এই সময় 
বাসাভাড়। বড় বেশী লাগে । 

স্নানযাত্রাকালে মন্দিরস্থ ঈশানকোণে ন্ীনবেদীর. উপরি 
মু্তিত্রয়কে স্থাপিত করিয়া রোহিণীকুণ্ডের জল দ্বারা ন্নান 
করান হয়। স্নানের পর শৃঙ্গার বেশ হয়। তৎপরে মোহনের 
পার্খে এক প্রকোন্ঠে পঞ্চদশ দিবস অবস্থান করেন । এই সময়ে 
তীহাদের জ্বর হইয়া থাকে। তখন পাকশালা ও মন্দিরার 
রুদ্ধ থাকে। এই সময় কোন যাত্রী শ্রীমৃত্তি দর্শন করিতে পায় 
না, এই স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা, উৎসব ব্যতীত অন্য কোনও 
উত্সবে জগন্নাথদেবের মুপ্তি বাহিরে আনীত হয় না। অন্যান্য 
উৎসবে তীহার মদনমোহন নামক মূর্তি ছারা উত্সব ক্রিয়া 


২১৬ চতুধণন ও অপ্তুতীর্থ। 


উত্দব হইয়। থাকে । তখন জগন্নাথদেবের জীর্ণদেহের পরিবর্তে: 
নৃতন যু্তি নিশ্মিত হয়। পাণাপ্রম্বুখাশু অবগত হইলাম যে, 
এই নবকলেবর উৎসব সাত বশসর হইতে ত্রিশ বৎসর মধ্যে 
হইয়া থাকে; কিন্তু শান্সে এইরূপ উল্লিখিত আছে,__ 

“বর্ষাণাং শততো বাপি তদদ্ধং বা নৃপোন্তম | 

আবির্ভাবতিরোভাবে ভবিষ্যতো হরেঃ কলো ॥ 

বর্ষবিংশতিতো বাপি পঞ্চবিংশতিতশ্চ বা। 

জীর্ধ্যতাং দারুদেহানাং দেবানাং ঘটনা ৬বেৎ ॥৮ 
একশত বতসরেই হউক বা পঞ্চাশ বসরেই হউক কলিষুগে. 
শ্রীহরির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে । আর বিশ বগসরেই 
হউক অথবা পঁচিশ বসরেই হউক জীর্ণ দারুমুক্তির পুনপ্িম্্ীণ 
হয়। 

পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে এস্থানে আটকে বাধিতে বলে। 

আটুকে বন্ধন করিতে হইলে পাণ্ডাহস্তে অর্থ সমর্পণ না করিয়া 
যথারীতি লেখাপড়া করা আবশ্মাক । যিনি যত টাকা দান 
করিবে সেই টাকার সুদ হইতে তাহার নামে ভগবছুদ্দেশে 
ভোগ দেওয়া হইবে। সাত রকম আটকে বন্ধন আছে। 
এক শত টাকার কম আটকে বন্ধন হয় না। টাকার কম বেশে 
ভোগের তারতম্য হইয়া থাকে । ৪০২।৫০২ টাকায় আটকে 
বন্ধন হয় না। এক শত টাকার কমে যাহারা আটকে কাধিয়া 
আসেন, তাহারা পাণ্ডা কর্তৃক প্রতারিত হয় জানিবেন। 
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লক্দবীদেবীর মন্দির আছে | বিমলাদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন 
বলিয়া! বোধ হয়। ইনার নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ ও মৌহন, 
আছে । মন্দিরমধ্যে কুষপপ্রস্তরময় দেবীমুস্তি বিরাজ করিতেছে। 
যে স্থানে দেবী রহিয়াছেন, সে স্থান বড় অন্ধকার! কেহ কেহ 
বলেন যে, ইনিই পুরীধামের আদ্যাশক্তি ও জগন্নাথদেব তাহার 
ভৈরব । এখানে মহাষ্টমীর দিন গভীর নিশীথে এক ছাগবলি 
হয়। এই স্থান ভিন্ন ্রীক্ষেত্রের আর কোথাও বলি হয় না। 
গুপরে লক্গনীদেবীর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের গঠন 
প্রণালী বিশেষ প্রশংসনীয় । জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় ইহ! 
চারি ভাগে বিতক্ত। লন্মনীদেবীর পৃথক্‌ পাকশাঁলা আছে ?. 
তাহাতে সাধারণ সকল বিগ্রহের ভোগ প্রস্তুত হয়। লক্ষনী- 
দেবীর মন্দিরের পশ্চিমভাগে সর্ববমঙ্গল! কালীমুত্তি আছেন । 
মূল মন্দিরের পার্থ ই রোহিণীকুণ্ড অবস্থিত । 

জগন্নাথদেবের মন্দিরের অগ্নিকোণে বদরিনারায়ণের মুভি, 
রাধাকৃষ্ণের মন্দির, সূষ্যনারায়ণের মন্দির ও পাতালেশ্মর, 
রহিয়াছেন। ঈশানকোণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যু্তি ও তাহার 
পশ্চিমে অক্ষয়বট বা কল্পবক্ষ রহিয়াছে। বটের. মুলদেশে 
মঙ্গলাদেবীর মুক্তি বিদ্যমান । মঙ্গলাদেবীর দর্শনলাভ করিলে, 
মানবের মোহ দূরীভূত হয়! মন্দিরের চতুর্দিকেই অনেক 
দেবদেবীর যৃত্তি রহিয়াছে । মন্দিরগাত্রে বামন-অবতার, ক্কি- 
অবতার, নৃসিংহদেব ও অন্যান্য অনেক প্রস্তরময় বিগ্রহ আছে / 


২১৮ চতুধাম ও সপ্ততীর্থ। 


দিয়াছে। সিংহদার দিয়া প্রবেশ করিলে ভেটমণ্ডপ পাওয়া 
ঘায়। জগন্নাথদেব রথযাত্রাকালে বখন গুগ্িচাবাড়ীতে গমন 
করেন, তখন লক্গনীদেবী তাহাকে অভার্থনা করিতে এখানে 
আসিয়া থাকেন । 

পুরার মন্দির ব্যতীত অনেক দেখিবার স্থান আছে । এখানে 
মার্কগ্ডের-স্রদ বা পুষ্রিনী এক পুণ্যতীর্থ। ইহা অতি প্রাচান 
এবং পঞ্চতীর্থের অন্যতম । পুঙ্করিণীর দক্ষিণদিকে মাপে 
খষির মন্দির আছে। কথিত আছে, মার্কগেয় খষি এস্থানে 
তপস্তা করেন। সরোবরের পুব্্বতীরে বটবৃক্ষতলে কালীঘ়সর্পের 
উপর মুরলীহস্তে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান | .এই সরোবরে সান 
করিয়া বটকুষ্ণকে দর্শন করিতে হয়। পাগাগণ যাত্রিদিগকে 
্লানকালীন এই মন্ত্র পাঠ করাইয়। থাকে, 

“মাকণ্ডে চ বটে কৃষ্ণঃ রোহিণীঞ্চ-মহোদধিম্‌ 
ইন্দ্রদমনে সরংস্থানং পুনজন্ম ন বিদ্যতে ॥৮” 

সরোবরের দক্ষিণতীরে মার্কপেেশ্র শিবলিঙ্গ আছেন । 

ইন্্রহ্যন্ম সরোবর নগরের এক নিভৃত অংশে অবস্থিত । 
জগন্াথদেবের মন্দির হইতে ইহা প্রায় ২ মাইল দূর হইবে। 
ইহার উৎপত্তিসন্বন্ধে ব্রহ্গপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। 
রাজা ইন্দ্রত্যু্ন এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ হইতে ইহা! উৎপন্ন 
হয়।'”-উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে, ইন্ত্রছ্যন্ন যজ্ছে বহুশত 
গাভী বিপ্রবর্গকে বিতরণ করেন ; সেই সকল গাভীর খুরাঘাতে 
এরই স্থানে 'গন্ত “হইলে উহা সরোবরে পরিণত, হয় । পৌরাণিক 
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মত যে, কেহ এই স্থানে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্জের ফললাভ 
করিবে । এই সরোবরে অনেক কচ্ছপ দেখিলাম । এই সকল 
কচ্ছপ সম্বন্ধে এক জনপ্রবাদ আছে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুন্ন 
মন্দির প্রভৃতি নির্্মাণপুববক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি 
ভরাহার বংশধরগুণ কর্তক এই সকল বীর্তিকলাপ বিনষ্ট হয়, তাহা! 
হইলে ভাহার সকল প্রযতুই প্রন হইবে । এই নিমিনত তিনি 
জগন্নাথদেবের নিকট স্বীয় বংশলোপ প্রার্থনা করেন। জগনাথ- 
দেব ভীহাকে এই বর দেন যে, তোমার সন্ততিগণ এই 
সরোবর মধ্যে কচ্ছপ হইয়া বিচরণ করিবে ও অমর হইয়া 
থাকিবে। যাত্রিগণ খই মুড়কি দিলেই উহারা নির্ভয়ে ভক্ষণ 
করে। এই সরোবরের দক্ষিণদিকের সোপানোপরি নৃসিংহদেবের 
মন্দির ও পশ্চিমদিকে নীলক্দেৰ রহিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে যে 
আটটা প্রধান শিবলিঙ্গ আছেন, নীলকণদেব তাহাদের, অন্যতম । 
উত্কলখণ্ডে অষ্টলিজ সম্ন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,__-- 

“কপালমোচনং নাম ক্ষেত্রপালং ষমেশ্বরম, 

মার্কপ্ডেয়ং তথেশানং বিশ্বেশং নীলকণ্টকম্‌, : 

বটমূলে বটেশঞ্চ লিঙ্গানদ্টৌ মহেশ তু ॥৮ 
. শল্লেত্র ক্লোলল্প- ইহা শ্রীমন্দির হইতে ক্রোশাদ্ধপথে 
অবস্থিত । পুরীর মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট সরোবর । এই প্রকাণ্ড 
সরোবরের চারিধার ইস্টক দ্বারা গ্রথিত। যাত্রিগণ এই দরোৰরের 
জল পান করিয়া থাকে । ইহার মধ্যে একমন্দির আছে। বৈশাখ 
মাসে এস্বানে চন্দনযাত্রা নামক এক মেলা হয়। এই সরোবরে 
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কুস্তীর আছে শুনিলাম। যাত্রিগণ অতি সাবধানে স্নান করিয়া 
থাকে। 

শ্রেতগর্জী-- ইহা শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। 
এই সরোবর সর্বাপেক্ষা গভীর। অনেকগুলি সোপান অবতরণ 
করিলে তবে জল পাওয়া যায়। জলের রং সবুজবর্ণ ও 
দুর্গন্ধময়। যাত্রিগণ ইহ পুণ্যতীর্ঘ বলিয়া এখানে স্নীন করে। 
শ্বেতগঙ্গার তীরে শ্মেতমাধব ও মৎস্যমাধব নামক মুক্তি 
বিদ্যমান আছে। ' 

যমেশ্বর মহাদেন শ্রীমন্দির হইতে প্রায় অদ্ধমাইল দক্ষিণে 
আছেন। উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, মহাদেব এখানে যমের 
সংযম নষ্ট করিয়া দেন। এই শিবলিঙ্গের পূজা করিলে যমবন্ত্রা 
ভোগ করিতে হয় না, ৬ 

যমেশ্বর-মহাদেবের মন্দিরের ' পশ্চিমভাগে অলাবুকেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির আছে । অপুত্রক ব্ক্তি এই মহাদেবের পুজা 
করিলে গুণবান্‌ পুত্র লাভ করে। ইহার অতি সন্নিকটে কপাল- 
মোচন তীর্থ বর্তমান। এই তীর্থদর্শনে জীবের অনন্ত পুণ্য 
সঞ্চিত হয়। 

অসষ্ঠাদস্ণ লাহলা ০ততু-ইহা নরেন্দ্-সরোবর সন্পিকটে 
অবস্থিত। এই সেতুনিশ্মীণ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা ইন্দর্যন্ের মধুপুরী নদীর 
উপরি সেতুনিশ্মীণকালে নদীর খরক্োতে উক্ত সেতু পুনঃ পুনঃ 
ভাক্রিয়া যায । তখন তিনি নদরি অধিঠাতী দেবীর গ্রীতার্থ 
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আপনার অষ্টাদশ পুত্রকে বলি দিয়া এই অষ্টাদশখিলানযুক্তু 
সেতু নিন্মীণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, রাজ! 
মতস্তাকেশরী নদীপারের স্থবিধার্থ ইহা প্রস্তুত করেন। বৈষ্ণবগণ 
বলেন যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুরীধামে আগমন 
করেন, তখন খরতোতা নদী পার হইতে না পারিয়া এস্থানে 
অবস্থান করেন । জগন্নাথদেব তাহার প্রতি দয়ালু হইয়া 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক ইহা নির্িত করান। এই সেতুর গঠনপ্রণালী 
অতি চমণ্ডকার। পূর্ববকালে যখন যাত্রিগণ পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে 
আগমন করিত, তখন তাহাদিগকে এই সেতু পার হইতে 
হইত। 

আঠারনাল। হইতে কিয়দুরে লক্মনীর জলা । এখানে নদীর 
জল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জমী অত্যন্ত উ্ববরা এবং প্রায় 
বার মাসেই ফসল ফলিয়া থাকে । তজ্জন্য স্থানীয় জনসাধারণের 
এই বিশ্বাস যে, লল্সনী নিয়ত এস্থানে বাস করেন । 
জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে লোকনাথের 
মন্দির । অন্ধকারময় এক কক্ষে শিবলিঙ্গ বিরাজমান । লিঙ্গ 
ম্তিটা সর্ববদাই জলে নিমডিজত আছে। মন্দিরপ্রবেশপথে এক 
: পুক্ষরিণী আছে । উক্ত পুর্ষরিণীর সহিত পাঠস্থানের নিন্মস্থ এক 
কুত্রিম জলের উৎস যুক্ত আছে । শিবরাত্রির দিন উক্ত উৎস 
বন্ধ করিলে শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। এই বিগ্রহকে উড়িব্যা- 
বাসিগণ অত্যন্ত ভয় করে। তাহারা জগন্নাথের নামে দিব্য 
করিবে কিন লাকনাথের ন্বাম দিবা করাত সাহস কার না। 


২২২ চতুর্ধাম- ও অপ্ততীর্ঘ। 


ইনি পুরীধামের জাগ্রৎ দেবতা । জনসাধারণের বিশ্বাস যে» 
শ্রীরামচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন । ূ 

চক্রুতীর্থ-ইহা সমুদ্রতীরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। 
প্রাপ্ডাগণ বলে যে, এই স্থানে রীমূর্তিনিম্্মাণার্থ সর্ববপ্রথমে দারু- 
বৃক্ষ ভাসিয়া আসে। এই সরোবরের জল স্থমিষ্ট । বাত্রিগণ 
এখানে আদ্ধাদি করে 'ও বালুকার পিগু দিয়া থাকে। ইহার 
নিকটে চক্রনারায়ণের মন্দির ও আর এক স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
হনুমান রহিয়াছে । 

চক্রতীর্থে যাইবার পথে সিদ্ধবকুল বৃক্ষ আছে। ইহা অতি 
গাটীন ও আশ্চর্যজনক বুক্ষ। বৃক্ষটা তলদেশ হইতে স্থন্ধ 
পর্য্যন্ত অস্তসারশূন্য। কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্য, হরিদাস 
বৈষ্ণব প্রভৃতি এই বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একবার 
রথনিম্মাণার্থ কাষ্টের অভাব হওয়াতে পুরীর রাজা এই বৃক্ষ 
ছেদনপুর্ববক রখনিম্মীণ করিতে আদেশ দেন। এই নিদারুণ 
আদেশ শ্রবণে ভক্তগণ রোদন করিতে করিতে জগন্নাথ মহা প্রভুর 
শরণাপন্ন হন । পরে যখন ছেদ্কগণ উক্ত বৃক্ষ ছেদন করিতে 
আসিল, তখন সকলে দেখিল যে, বুক্ষটা সারশূন্য অবস্থায় ভূমিতে 
লুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থানে শ্রীটৈতন্য দেবের মুন্তি 
বিদ্ধমান আছে। . 
, এই সিদ্ধবকুলের অনতিদুরেই তেটা-গোপীনাথের মন্দির। 
বৈষ্ণবগণের নিকট ইহা এক মহাতীর্থ। কথিত আছে যে, 
শ্রীচৈতন্তদেব এই মন্দির হইতে অন্তহিত হন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৷ ২২ 
ক্বর্পদ্বন্ি__ইহ' সমুদ্রের বেল! ভূমিতে অবস্থিত । এই স্থানে 
রাজা ইন্্র্যুন্সের প্রার্থনায় ব্রহ্মা! দেবমু্ডি গঠনার্থ সর্ববপ্রথমে 
অবতীর্ণ হন । এখানে অনেক মন্দির ও মঠ আছে। এইস্থানে 
শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত গোবদ্ধন মঠ বিদ্যমান । এই মঠে শঙ্করাচার্য্যের 
এক প্রস্তরময় ৃত্তি রহিয়াছে । এখানে অনেক ছুষ্প্রাপ্য 
সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এই স্বর্গদ্বধারে এক কানপাঁতা হনুমান 
আছে। সমুদ্রের গর্জনে স্ুভদ্রা ভীতা হইলে তাহার উদ্রমধ্যে 
; হস্তপদ গ্রবিষ্ট হয়। তাহাতে জগন্নাথদেব সমুদ্রকে বলেন যে, 
তোমার গজ্জন আমার মন্দিরে যেন না শুনিতে পাওয়া যায়। 
তিনি হনুমান্কে পাহারা দিবার জন্য এস্থানে অবস্থান করিতে 
বলেন। হনুমান্‌ সেজন্য কান পাতিয়া সমুদ্রের রব গুনিতেছে 
ও যাহাতে এ শব্দ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য 
সতর্ক রহিরাছে। 
বারের অনতিদুরেই চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত 
বনকুলোদুত হরিদীস বাবাজীর সমাধিমন্দির আছে। ইহা 
বৈঞ্ুবগণের এক তীর্থস্থল। মন্দিরে অনেক বিগ্রহ বিদ্ামান । 
পুরীতে শ্রীমন্দির ও আন্যানয দুষটব্য স্থান ব্যতীত আর একটা 
শ্রধান দেখিবার জিনিষ আছে__ভাহা। সমুদ্র । এই সমুদ্রের 
দৃশ্য অতি চমৎকার । সাগরের প্রশান্ত ও গম্ভীর মৃত্তি সন্দর্শনে 
মনে হয় যেন নারায়ণ অনন্ত শব্যায় শয়ন করিয়া আছেন । 


অনন্ত আকাশের সহিত অনন্ত জলরাশি মিলিত হইয়াছে। 
2 আল রে আর্তি রটে বাহানা রক আপর্বর আনান্দমর 











২৪ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


উদ্রেক হয়। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বেলাভূমিতে আঘাত 
প্রতিধাত করিতেছে । সমুদ্রের কি ভীষণ গর্জন! বহথদুর 
হইতে এ শব্দ শ্রতিগোচর হয়। সমুদ্রের এই অপূর্ব লীলা 
সদর্শনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূচ্ছ! উপস্থিত হয়। তাহার মনে 
উদয় হয় যে, এই সমুদ্রই নারায়ণের প্রতিমৃণ্তি। এই জ্ঞান 
তাহার মনোমধ্যে উদ্দিত হইলে তিনি সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতে 
যান। সমুদ্রতীর সূর্য্যোদয় দেখিবার এক উপযুক্ত স্থল। প্রভাতে 
সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইলাম। প্রথমে পুর্বাকাশ ঈষদ্‌ 
রক্তিমাভা ধারণ করিল, পরে সূর্ধ্যদেবের রশ্মি অল্প অল্প দেখ! 
যাইতে লাগিল। ক্রমে গে'লাকার দেহখানির অল্পপরিমাণ 
নয়নগোচর হইল। তারপর যেন সূর্য্যদেৰ লন্কপ্রাদানপূর্ববক . 
আকাশমার্গে স্পষ্টভাবে দেখা দিলেন । এই দৃশ্য দেখিতে কি 
চমতকার! তারপর সমুদ্রললিলে স্নান করিলাম । সমুদ্রজল 
এত লবণাক্ত যে উহাতে স্নান করিলে গাত্রে আঠ। লাগার ন্যায় 
বোধ হয়। সেজন্য পুনরার পরিষ্কার জলে স্নান করিতে হয়। 
সমুদ্রসলিলে স্নান করিলে স্বাস্থ্য সন্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত 
হয়। পক্ষাঘাতপ্রাপ্ত রোগিগণ প্রভৃতি এস্থানে প্রত্যহ স্বান 
করিলে আরোগ্য লাভ করে । 
বৈকালে সূরধ্যাস্ত দেখিতে যাইলাম । সূর্ধ্যদেবের লালবর্ণদেহ 

যেন নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইল। 
প্রান্তরমধ্যে সৃধ্যোদয় ও সূর্যাস্ত ইহার সহিত উপমিত হইতে 
পারে না । সম্মদ্রতীরে বালকাময় ভমি অতি বিক্ভীর্ণ। বালকারান্রি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২২৫ 


দিগন্ত বাপিয়া প্রসারিত।  সমুদ্রতটে বিম্ুক প্রভৃতি 
নানাবিধ সামুদ্রিক দ্রবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। এখানে 
ব্বীবরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় মৎস্য ধরিতেছে দেখিলাম । যাত্রি- 
গ্রণ সমুদ্রুতরঙ্গে দুই একটী পয়সা নিক্ষেপ করিলে কতকগুলি 
ইতরশ্রেনীর বালক সেই সকল পয়সা তরঙ্গ হইতে কুড়াইয়া 
লইতেছে। যাত্রিবর্গ পঞ্চরত্ব প্রদানপুর্ননক সমুদ্রন্দীন করে। 
পৌরানিক গ্রন্থে জগন্নাথদেবের উৎপন্ডি বিষয়ক বিবিধ 
বিবরণ বিবৃত আছে । এই সকল ইতিবৃন্তডের মধো নিন্দোক্ত 
বিবরণ সমধিক প্রচলিত। পুরাকালে উজ্জয়িনী নগরীতে 
ইন্দদান্স নামক এক পরম নৈষ্ণব নরপতি ছিলেন । তিনি 
কোন্‌ ত্ীর্থে গমন করিলে চন্মচক্ষু দারা শ্রীহরির দর্শনলাত করিতে 
পারিবেন তদ্বিষয়ে চিন্ত। করিতে লাগিলেন। তখন বনুতীর্থ 
ভ্রমণকারী এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মহারাজ! আপনি 
পুরুষোত্তম-তীর্থে গমন করুন” তখন তিনি পুরুষো ভুমে 
গমনপুরর্নক অশ্বমেধযঙ্ঞ করেন এবং এক মন্দির নিম্মাণ 
করান কিন্ধু মন্দিরমধো কোন্‌ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহা 
স্থির করিতে পারিলেন* না । "তিনি দিবানিশি এই চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। পরে এক গভীর রজনীতে স্বয়ং বিণ 
তাহাকে দর্শন দিয়া বলেন, “কল্য প্রাতে সমুদ্রতীরে গমন করিয়া 
এক বৃক্ষ দেখিবে ও তদ্‌দ্বারা আমার মুত্তি গঠিত করিয়া মন্দির 
মধ্যে স্থাপিত করিবে” পরদিন রাজা তথায় যাইয়া এক 
পর্ন অহারক্ষ দেখিতে পাইলেন । যখন তিনি এঁ বুক্ষ ছেদন 


২২৬ চতুধ্ণাম ও সপ্ততীর্ঘথ । 


করিতেছিলেন, তখন এক বৃদ্ধবিপ্রের বেশ ধরিয়া বিশ্বকম্মী 
তথায় আগমনপুর্বক রাজাকে বুক্ষচ্ছেদনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করেন। ইন্দ্রত্বান্ন ব্রাহ্মণকে বলেন যে, এই বুক্ষ দ্বারা আমি 
বিজুমৃত্তি নির্মিত করিব । তখন ত্রাঙ্মাণবেশী বিশ্বকশ্ম! রাজাকে 
বলেন, “রাজন! আমি আপনার অভিলধিত দেবমু্তি গঠন 
করিয়া দিব।” ইহাতে ইন্দদ্যন্র ব্রাহ্মণকে দেবমুগ্তি নিশ্ীণ 
করিতে কতদিন সময় লাগিবে জিজ্ঞাস৷ করিলে ব্রাহ্মণ প্রত্যাত্তর 
করেন, “আমি তিন সপ্তাহ মধো ত্রীমৃত্তিগঠন করিব; কিন্তু এই 
তিন সপ্তাহকাল মন্দিরদ্ধার রুদ্ধ থাকিবে । যদি কেহ দ্বারো- 
দৃঘাটন করে; তবে ততক্ষণাৎথ আমি চলিয়। যাইব।” রাজা 
ইহাতে স্বীকৃত হন। পরে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইলে 
রাজ। তাহার প্রধানা মহিষীর অনুরোধে মন্ত্রিগণ সহ মন্দিরদ্ধার 
উদ্ঘাটিত করিয়া দেখেন যে, তথায় জনপ্রাণী নাই, কেবলমাত্র 
সিংহাসনোপরি দাঁরুঘুন্তি রহিয়াছেন। তাহার হস্তপদাদি 
কিছুই হয় নাই। এতদ্দষ্টে নৃপতি অতি দুঃখিতচিন্তে প্রায়ো- 
পবেশনে রহিলেন। তখন জগন্নাথদেব রাজার ছুঃখে ছুঃখিত 
হইয়। গভীর নিশীথে রাজাকে দর্শন দেন এবং বলেন যে 
কলিযুগে আমি হস্তপদবিহীন হইয়৷ বিরাজ করিব । হস্তপদাদি- 
যুক্ত মনুষ্য কোন এক কার্ধো নিযুক্ত থাকে, কিন্তু প্রীহরি 
নিক্ষীয়। তিনি মানবগণকে কাধ্য করিতে বলিতেছেন এবং যে 
যেমন কাধ্য করিবে, সে তেমন ফলভোগ করিবে । ইন্দ্র 
তাহার পুজাপদ্ধতি সমস্তই জানিয়া, লইলেন। 
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জগন্নাথ বুদ্ধ-অবতীর এইরূপ এক প্রবাদ প্রচলিত আছে । 
এহ তরিমুদ্তিকে বৌদ্ধের৷ বুদ্ধ, ধর্ম ও স্ব বলে। বৌদ্ধেরা ধর্মকে 
সর্প বলে। তাহারা বলে যে, বুদ্ধদেবের অস্থি জগন্নাথদেবের 
উদরে রক্ষিত আছে। প্রত্ুতন্তবিদ্গণ গভীর গবেষণার পর এই 
প্রামাণিক তথা আবিষ্কার করেন যে, পুরাকালে ইহা বৌদ্ধতীর্থ 
স্থান ছিল ; পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধন্ম্ম যখন ভারত হইতে 
লপ্তপ্রায় হইতেছিল, তখন জগন্নাথের মন্দির নিশ্রিত হয় এবং 
বৌদ্ধদিগের ত্রিমৃত্তির পরিবর্থে হিন্দুগণ কর্তৃক জগন্নাথ, বলরাম 
ও স্থৃভদ্রার নামকরণ হইল। তথাপি বৌদ্ধধন্মের প্রভাব একে- 
বারেই অন্তর্তিত হইল না। তাহাদের উদারনীতি অবলম্নে 
এখানে কি ধনী, কি নির্ধন, কি ত্রাক্মণ, কি ব্রা্গণেতর সকলেই 
জাতিভেদের সংকীর্ণতাদোষ হইতে বিমুক্ত। এখানকার মৃলমন্ত্ 
প্রীতি ও একতা । যাহ হউক, এই জগন্নাথদেব শ্রীবিষু্ই হউন, 
অথবা বুদ্ধ-অবতারই হউন, সেই ভগবান্‌ ভিন্ন আর কেহই 
নহেন। ত্রাহার শ্রীচরণকমলে আমাদের অনন্যা ভক্তি প্রার্থনীয়া 

পুরীধামের জলবায়ু তেমন স্বাস্থ্যকর নহে। কেবল সমুদ্রতট- 
প্রদেশ বেশ. স্বাস্থ্/প্রদ স্থান। সরকার বাহাদুরের আফিস, 
আদালত ইত্যাদি কার্য্যস্থল সকল সমুদ্রতীরে অবস্থিত । এখানে 
এক কুপ আছে, তাহার নাম কাছারি-কুয়া। ইহার জলই 
জনসাধারণ বাবহার করিয়া থাকে । এখানে যাত্রিগণের 
. ব্যবহারোপষোগী বহুবিধ বাসা আছে; তাহাদের অধিকাংশই 
বংশনিন্মিত । 4 


২২৮ চতুধ্ণাম ও সপ্ততীর্থ। 

মুদলমান রাস্মত্কালে হিন্দুগণের অনেক দেবদেবীর বিগ্রহ 
বিধ্বস্ত হয়। যোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবাবের সেনাপতি 
হিন্দুদ্বেধী কালাপাহাড় নানা স্থানের দেব-দেবীর নুর্তি ্বংস 
করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করে। তাহার আগমন 
বাস্তা শ্রবণে পাগডাগণ জগনাথদেবকে চিন্কান্রদে লুক্কায়িত রাখে । 
কালাপাহাড় পুরীর অনেক বিগ্রহের হস্তপদাদি চিন্ন করিয়! 
অনেক অনুসন্ধানে চিক্কাহদে জগনাথদেব গুপ্ত আছেন জানিতে 
পারে। তখন কালাপাহাড় তথা হইতে শ্রীবিগ্রহকে বঙ্গদেশে 
আনয়নপুরনক দাহ করিতে লাগিল। যখন জগন্নাথ-দেবকে 
বজদেশে আনা হইতেছিল, তখন আ্রীমন্দিরের প্রধান পাণ্ড। 
কালাপাহাড়ের সহিত ছন্মবেশে আসে। দারুমুস্তি অর্দাদগধ 
হইলে কালাপাহাড়ের মৃত্যু হয়। ইত্যবসরে পাণ্ড। সেই অদ্ধাদগ্ধ 
মু্তি ও তন্মধাস্থ ব্রঙ্গমণি লইয়া পলায়ন করে। পরে এক 
নিজ্জন স্থানে উতা সমস্থে স্থাপিত করে। এইরূপে বিশবশুসর 
গত হইলে খুরদার রাজা ব্রহ্মমণি আনয়ন করিয়া নিশ্বকাণ্ঠ দারা 
জগমাথ.দবের নবকলেবর নিন্ষ্িত করেন। 

পুরীধামে গমন করিলে প্রায় সকলেই সাক্ষীগ্জেপালদেবকে 
দেখিয়া আসে । ইহা পুরী হইতে প্রায় ১০ মাইল দুরে অব- 
স্থিত। পুরী হইতে রেলগাড়ীতে যাইলে অদ্ধ ঘণ্টা মধো এই 
স্থানে পঁছুছিতে পারা যায় । আমরা পুরী হইতে গোযানে তথায় 
গমন করি। অতি প্রতাষে যাত্রারস্ত করিয়! বেলা ১১টার 
সময় তথায় উপস্থিত হইলাম! “সতাবাদী নামক গ্রামে. এই 
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মন্দির অবস্থাপিত | গুপ্তবন্দাবন নামক এক হুবৃহৎ উদ্ভান- 
মধ্যে সাক্ষীগোপালের মন্দির বিষ্মান। মন্দিরের চতুর্দিক এক 
প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত । প্রাঙ্ঈণমধ্যে বহুবিধ বৃক্ষ রহিয়াছে । 
মন্দিরাত্যন্তরে শ্রীকৃষমূর্ঠি ও তৎপার্থে শ্রীরাধামৃত্তি বিরাজ 
করিতেছে । শ্রীকৃণমূত্তি ধুসরবর্ণ প্রস্তরে প্রস্তত। শ্রীরাধামুদ্তি 
পিস্তলের দেখিলাম । কি সুন্দর স্থললিত মুর্তি! দেখিলে হাদয় 
ভক্তিরসে আগ্লত হয়। তগুকালে মনে হয় যেন গোপাল 
সত্যসতাই সাক্ষা প্রদান করিতেছেন। এই যুগ্লমৃত্তি সন্দর্শনে 
মনে হয় যে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছি । জনসাধারণের বিশ্বা 
যে, জগন্নাথদেবদর্শন করিয়া সাঙ্গীগোপাল দর্শন” না করিলে 
সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হয়। সে কারণে পুরীধাম হইতে 
প্রত্যাবৃন্ত যাতিবৃন্দ এখানে আসিয়া থাকে । | 

জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায় এস্থানে অন্নভোগ হয় না। প্রত্যহ 
ইহার সাতবার মিষ্টান্ন ভোগ হয ; তখন খইছুর প্রভৃতি মিষ্টান্ন 
দ্বারা ভোগ প্রদত্ত হয়। প্রতিদিন ইহার সাতবার শৃঙ্জার বেশ 
হয়। 

শ্রীচ্তষ্ঠচরিতাস্থত-গ্রস্থে সাক্ষীগোপাল সম্বন্ধে এক অতি 
সুন্দর বিবরণ বিবৃত আছে। পুর্বে এই মৃত্তি বৃন্দাবনে ছিল । 
কি প্রকারে ইহা এখানে আসিল তাহা পংক্ষেপে বিবৃত 
করিব । 

পুরাকালে কার্ষীপুরের বিদ্যানগরীস্থিত দুইটা ত্রাঙ্মণ তীর্থ 


১4 ০ ৫২ এ, .০১-১৯151--ি 


২৩০ চতুধপাম ও অপ্ততীর্ঘ। 


শ্ীবৃন্দাৰনে উপস্থিত ভইলেন ৷ সেই সময় তাহাদের মধ্যে যিনি 
বুদ্ধ বিপ্র তাহার সাংঘাতিক পীড়া হয় এবং কনিষ্ঠ বিপ্র প্রাণ- 
পণে তাহার সেবা শুরা করিয়া বৃদ্ধ বিপ্রকে রোগমুক্ত করেন । 
বৃদ্ধ বিপ্র পীড়াকালে কনিষ্টের সেবায় সম্ভষ্ট হইয়া তাহাকে বলেন, 
পুমি পুত্র অপেক্ষা আমার সেবা করিতে, যদি ভগবগকুপায় 
আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারি, তো স্বদেশে প্রতাবর্ভন 
করিয়া তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব।” ইভা 
শুনিয়া কনিষ্ঠ বিপ্র কহিলেন, “মহাশয় ! ইহা৷ কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে ?£ আপনি ধনমানে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপিচ 
আপনি যদিও" স্বাকৃত হন, আপনার আত্মীর স্বজনগণ কেন 
স্বীকুত হইবেন 2 যদি একান্তই ইহ! আপনার অভিমত হয়, 
তবে গোপালের সমক্ষে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন। গোপাল 
আমাদের সাক্ষী থাকিবে।” তখন বৃদ্ধ বিপ্র গোপালসন্নিধানে 
কনিষ্ঠ বিপ্রকে নিজ কন্তাদানে প্রতিশ্রুত হইলেন । অতঃপর 
বৃদ্ধবিপ্র আরোগ্যলাভ করিলে উভয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন । 
বৃদ্ধবিপ্র নিজগৃহে আসিয়৷ তাহার আত্মীয়বর্গকে এই ব্যাপার 
জানাইলে তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল এবং বলিল যে, 
এরূপ বাক্য বদন হইতে আর যেন বিনির্গত না হয়। 
পরে একদিন কনিষ্ঠ বিপ্রা সেই বৃদ্ধ বিপ্রের নিকট আসিয়। 
তাহাকে প্রণিপাতপুর্ববক পুবব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইলেন, কিন্তু 
বৃদ্ধ বিপ্র সেই কথ। গ্রাহা করিলেন না, পুনশ্চ বলিলেন, “যদি 
পীড়ার সময় কোন কথা বলিয়া থাঁকি তো সে কথা ধর্ভব্য নহে।” 
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বদ্ধ বিপ্রের পু্গণও আপত্তি করিতে লাগিল, এমন কি, একজন 
কনিষ্ট বিপ্রকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কনিষ্ঠ বিপ্র 
প্রহারের ভয়ে পলায়নপুর্ববক গ্রামের লোকদিগকে এই কথা 
বলিলেন । তখন গ্রামের লোক এক সভা করিল। সেই সভায় 
সকলে সমুপস্থিত হইলে সভাপতি বৃদ্ধ বিএ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভুমি কনিষ্ঠ বিপ্রকে কন্ঠাদান করিবে ব্লিয়া বাক্দান করিয়া 
এক্ষণে অন্ধীরুত হইতেছ কেন ?” বৃদ্ধ বিপ্র প্রত্যুতর করিলেন, 
দমমহাশয় । কবে কি কাহয়াছি, তাহা আমার মনে নাই।” 
বুদ্ধের পুত্রগণও বলিতে লাগিল, “এই যুবা বিপ্র পিতার ধন 
দর্শনে লৌভপরবণ হইয়া এই মিথ্যা বাক্য কহিতেচে |” এই 
সকল ব্যাপারে কনিষ্ঠ বিগ্র অশ্রপূর্ণলোচনে বলিলেন, “শ্থিয়ং 
গোবিন্দজী আমার সাক্ষী আছেন” তখন বৃদ্ধ বিপ্র ও তাহার 
পুত্রগণ বলিলেন, “বেশ, যদি গোপাল এইস্থানে আসিয়া সাক্ষ্য 
প্রদান করেন, তিনে তুমি আমার জামাতা হইবে।” তাহাদের 
মনে এই ধারণা ছিল যে, কনিষ্ঠ বিপ্রা কদাচ সাক্ষী আনিতে 
সমর্থ হইবে না। কনিষ্ঠ বিপ্র তখন ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ 
করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। তিনি কয়েকদিবস 
গোবিন্দজীর সম্মুখে প্রয়োপবেশনে অবস্থান করিলে, একদিন 
দৈববাণী হইল, “ভূমি তোমার স্বদেশে গমন কর, আমি তোমার 
আনুগমন করিব। তুমি কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
আমি আর অগ্রসর হইব না, তঙক্ষণা্, সেইস্থানে থাকিয়া 
১৭৮ তখন কনিষ্ঠ বিপ্র গোপালকে সঙ্গে লইয়া হুষ্টচিত্তে 


২৩২ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ । 


স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ক্রমে এই সতআবাদী 
নামক গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া কনিষ্ঠ বিপ্রের মনে অনির্ববচনীয় 
আনন্দ উদ্দিত হঈল এবং যেমন পশ্চান্তাগে দুষ্টিনিক্ষেপ করেন, 
অমনি গোপাল তথায় অবস্থিত হন। তিনি কনিষ্ঠ বিগ্রকে 
' ৰলেন, “তোমার গ্রামবাসিগণকে এই স্থানে লইয়া আইস, আমি 
সাক্ষ্য প্রদান করিব 1” তখন যুব বিপ্র বৃদ্ধ বিপ্র ও অপরাপর 
লোকদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে তাহারা সোঞ্সাহে সেস্থানে 
সমাগত হয়। তখন গোপাল সর্ববসমক্ষে বলিলেন, “এই 
বৃদ্ধ বিপ্র কনিষ্ঠ বিপ্রকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া! অঙ্গীকার 
করিয়াছে ।” অতঃপর বৃদ্ধ বিপ্র কনিষ্টকে জামাতৃপদে বরণ 
করেন। উতকলের রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মন্দির 
নিন্মীণকরতঃ পুজীর বাবস্থা করিয়া এ বিপ্রদ্ধয়কে পুরোহিত 
* নিযুক্ত করেন। তিনিই, বোধ ভয়, গোপালপার্খে শ্রীরাধার 
মু্তি স্থাপিত করেন। সাক্ষীগোপালের অপর এক নাম 
সত/বাদী-গোপাল 
যেথায় সাক্ষীগোপালদেব আছেন, তথায় প্রত্যহ বহুলোকের 
জনতা হয়। এখানকার ঘরগুলি সব খড়ের দ্বারা নিশ্মিত। 
এখানে বাজার আদৌ নাই, তবে পথের পার্খে ছু'একখানি খাদ্ধ 
দ্রবোর দোকান আন্ছ। ডাব, রস্তা, নারিকেল প্রভৃতি প্রচুর 
, পরিমাণে পাওয়া যায়। নারিকেল ব্যবসার ইহা এক স্তুপ্রসিদ্ধ 
স্থান। নানা দেশ হইতে এখানে নারিকেল আনীত হয়! 
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মৎস্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে কেবল উড়িষাবাসী বাস 
করে, অন্ত কোন জাতীয় লোক নাই। 

আমর! সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া পুরীতে পুনরাগমন 
করিলাম। সাক্ষীগোপাল হইতে পুরী-এই পথটীর সর্বত্রই 
প্রায় শস্তশ্যামল ক্ষেত্র সকল বিদ্যমান আছে । 


এসবিওশ্ব স্সল্ক্িস্ট্ছে ॥ 


আযোধ্যা। 
(১) 
ভারতে যে সর্ববসমেত সাতটা মোক্ষদায়ক তীর্থ বিদ্যমান 
আছে, তন্মধ্যে অধোধ্যার নাম সর্বনপ্রথমে উল্লিখিত । পুরাণাদি 
গ্রন্থে সেই সপ্ত মুক্কিপ্রদ তীর্থের নাম এই প্রকার , বর্ণিত 
আছে,_-“অযোধ্য। মথুরা মায়া কাশী কার্চী অবস্তিক]। 
পুরী-ছারাব্তী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥” 
স্থৃতরাং প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর এই সংসারে আসিয়া 
সাধ্যানুসারে সপ্ত মোক্ষদায়ক তীর্থ পধ্যটন করা জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্য হওয়। বিধেয় । মহাভারতপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 
লোকে সপ্ত মোক্ষপ্রদ তীর্থ পর্যটনপুর্ববক যেরূপ ফললাভ করে, 
বিপুলদক্ষিণ যঙ্ঞানুষ্টান করিয়াও তদ্ধপ ফললাভ করিতে সমর্থ 
হয় না। 
সন ১৩২৮ সালের শারদীয়! মহাপুজার পরে এস্থানে আগমন 
করি। প্রথমে কয়েকদিবস রীাচিতে অবস্থান করিয়া হাজারি- 
বাগ সহরে এবং তথা হইতে হাজারিবাগ রোড. ষ্টেশনে 
আসিয়া রেলযোগে মোগলসরাই জংশনে আসি । তথা হইতে 
ফয়জাবাদের গাড়ীতে উঠিয়া ফয়জবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করি। 


সি 
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এইস্থান হইতে অযোধ্যা প্রায় ৪ মাইল দুরে অবস্থিত। এই 
দুই ক্রোশ পথ অশ্বযানে যাইলাম। যদিও অযোধ্যা নগরীতে 
এক ক্ষুদ্র সেশন আছে, তথাপি প্রায় সকল যাত্রী ফয়জাবাদ 
হইতে আগমন করে, কারণ অযোধা। স্টেশনে রেলগাড়ীর 
যাতায়াত বড় কম এবং যাত্রিগণকেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করিতে হয়। 

অযোধ্যা নগরী পুথাতোয়া সরযু নদীর তীরে অবস্থিত । 
প্রাচীনকালে এই নগরী কোশল নামক এক স্বিস্তীর্ণ ও 
বহুজনাকীর্ণ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল । মহর্মি বাল্মীকির রামায়ণ 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নগরী সৃধ্যবংশীয় আদি 
পুরুষ বৈবস্বত মনু কর্তৃক নিশ্মিতা। মনুর পর বহুকাল 
পৰান্ত অযোধা! নগরী সুয্যবংশীয় নৃপতিবুন্দের রাজধানী ছিল। 
মহধি বাল্ীকির রামায়ণ হইতে তদানীন্তন অযোধা। নগরীর 
বৃন্তান্তপাঠে যে মহিমান্থিতা মহানগরীর সমৃদ্ধ চিত্র মনে পড়ে, 
বন্তমান অযোধ্যাদর্শনে তাহা আমাদের নিকট অলীক: বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়। অযোধ্যার এখন আর সে দিন নাই | এক্ষণে 
সে শ্রীরামও নাই, আর সে অযৌধা। পুরীও নাই । জগতের 
কান্য করিতে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভত হন। তাহার কাধ্য শেষ 
হইলে তিনি চলিয়া গিয়াছেন এবং কালবশে এই সম্ুদ্ধশালী 
নগরীর অট্রালিকা সমূহ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে । আরাম 
চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যারও সকল সম্পদ্‌ বিলুপ্ত হইয়াছে । 
তারপর বৌদ্ধাধিপত্যের সময় ইহা অল্পপরিমাণে শরীবৃদ্ধিলাভ 


২৩৬ চতুষণম ও সপ্ততীর্থ। 


করে। পাপ্ডাপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, বিক্রমজিৎ নামক 
জনৈক হিন্দুনরপতি এস্থানে প্রায় চারিশত দেবমন্দির প্রাতিষিত 
করেন। মুসলমান রাজত্বকালে কয়েকটা প্রসিদ্ধ মন্দির ব্যতীত 
সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়াছিল । এক্ষণে এন্থানে শতাধিক দেবমন্দির 
আছে ; তন্মধ্যে ৩০।৩৫টা শিবমন্দির এবং অবশিষ্টগুলি বিষু- 
মন্দির। অযোধ্যার দেবমন্দিরের কোনটাই বিশেষ প্রাচীন 
বলিয়া বোধ হয় না 

অযোধ্যায় দেবমন্দিরমধো হনুমান্-গড় বা মহাবীর-গড় 
প্রাচীন ও সব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা এক অনুচ্চ স্থানোপরি 
স্থাপিত। : মন্দিরে আরোহণার্থ প্রায় এক শত সোপান আছে। 
মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে হনুমানের বিগ্রহ বিদ্ুমান | এই 
বিগ্রহের উভয়পার্থেই অনেক দেবমূত্তি অবস্থাপিত আছে। 
মন্দিরসনিকটে মোহান্তের গদী আছে । এই অঞ্চলে দেখিলাম 
যে, হনুমানের পুজা মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। পাশ্চাতা 
পণ্ডিতগণ হনুমানকে কৃষিকাধ্যের দেবতা বলেন । এই হনুমান 
গড়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক মঠ স্থাপিত আছে। এতদ্ভিন্ন 
অযোধ্যায় বৈষ্ণবধন্মের বিভিন্ন জম্প্রদায়ের আরও ৫।৭টা 
মঠ আছে। হনুমান্গড়ের অনতিদুরে এক জনমানবহীন 
পর্ববতোপরি মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাম, লক্ষণ ও জীতাদেবীর 
মৃত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত আছে । 

অযোগ্যার যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সে 
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কিছুই নাই, কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ পরিলক্ষিত হয় । 
জনুস্থানের মধ্যে এক মসজিদ রহিয়াছে । হিন্দুধন্মরদষী সম্রাট 
গুরঙ্গজেব হিন্দুমন্দির তাঙ্জিয়া তাহারই উপকরণে এই মস্জিদ 
প্রস্তুত করান। শ্রীরামচন্দ্ের জন্মভূমির উপর যে মন্দির ছিল, 
সেই মন্দিরের কয়েকটা কষ্টিপাথরের স্তস্ত অগ্ভাপি মস্জিদে 
দেখিতে পাওয়া যায়। পুর্বেন হিন্দুমুসলমান মধ্যে মন্দির 'ও 
মস্জিদ লইয়া ঘোরতর বিবাদ হইতে থাকিত ; এক্ষণে ইংরাজ 
বাহাদুরের শাসনে মস্জিদ ও জন্মস্থান লইয়া কোনও বিবাদ 
ঘটে না, মন্দির ও মস্জিদ এক রেলিং দ্বারা বিভক্ত ও পৃথক্‌ 
থাকায় কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারে না। 
_. অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের স্থান, শ্রীরাম- 
চন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ের স্থান প্রভৃতি পাণ্ডা আমায় 
দেখাইতে লাগিল। এই নগরীর এক অংশে স্বর্ণসীতা 
রহিয়াছেন। স্থুবর্ণময়ী এক নবমবর্ধীয়া বালিকার প্রতিমৃস্তি 
দেখিলাম । শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস দিবার পর 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে যে “সম্ত্রীকো 
ধন্মমাচরেৎ” এই বচনানুসারে স্ুবর্ণসয়ী সীতাকে সহধশ্মিণী 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন । 

অযোধ্যার মহারাজ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি শিবমন্দির ও... 
বিষুুমন্দির আছে । তৎসমুদয়ই  আধুনিকভাবে সঙ্ভিত | 
মন্দিরগুলি রুষণপ্রস্তর দ্বারা নিশ্মিত। অযোধ্যায় রঙমহাল ও 
শিষ মহাল দর্শনযোগ্য স্থান। মহলদয় কৃষ্ণপ্রস্তর ও স্ফটিকের 
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দ্বারা গঠিত । উহা দেখিতে অতি চমণ্কাঁর। এখানে ভারত- 
বিখাত তুলসীদাসের এক আত্মম বা আখড়া আছে। আশ্রম- 
মধ্যে শ্রীরাম, লক্ষমণ ও সীতাদেবীর মু্ডি বিরাজমান । সেই 
আশ্রমে সন্ধ্যাকালীন আরত্রিক ক্রিয়া দর্শনীয়! প্রায় সহত্র 
দ্ীপালোকসাহায্ে আরত্রিক ক্রিয়া সাধিত হয়। ততকালে 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণগণ সমস্বরে সামবেদোক্ত সুক্ত পাঠ করিতে 
থাকেন । আশ্রমের সম্মুখভাগে সন্যাসিগণের এক বাসভূমি 
আছে, সেস্থান সাধুসন্নযাসিগণে পরিপূর্ণ দেখিলাম । 

অযোধায় মণিপব্বত নামে এক অনুচ্চ স্থান বা টিপি 
আছে; ভাহার উচ্চত। প্রায় ৫০ হস্ত হইবে। অধোধ্যা বাঁসিগণ 
বলে যে, উহা গন্ধমাদন পর্ববতের এক ভগ্রাংশ। লক্ষণ যখন 
শক্তিশেলে মুচ্ছিত হন, তখন হনুমান বিশল্যকরবী বৃক্ষ 
চিনিতে না পারিয়৷ গন্ধমাদন পর্বত উত্তোলনপুববক লক্কাভিমুখে 
যাইতেছিল। যখন হনুমান অযোধ্যার উপর আসে, তখন 
ভরত হনুমান্কে চিনিতে না পারিয়া শক্রজ্ঞানে বাটুলাঘাত 
করেন। সেই আঘাতে হনুমান ভূতলে পতিত হইলে গন্ধ- 
মাদন পব্বতের কিয়দংশ ভাঙ্জিয়া এই স্থানে পতিত হয়। 
মনিপর্ববত ব্যতীত অফোধ্যায় স্থগ্রীব পর্বত ও কুবের পর্বত 
নামে ছুই স্তুপ আছে। ্থগ্রীৰব পর্বত উচ্চে প্রায় ৭ হাত 
এবং কুবের পর্বত ১৪ হাত হইবে । প্রত্বতত্ববিদ্গণ এই পর্ববত- 
ত্রয়কে বৌদ্ধন্্রপ বলিয়া! অনুমান করেন। মণিপর্ববতের সন্নিকটে 
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অযোধ্যা নগরীর রামকোট শ্তুপ্রসিদ্ধ স্থান। জনপ্রবাদ 
প্রচলিত যে, এস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের ছুর্গ স্থাপিত ছিল। ছুর্গমধ্যে 
আটটা রাজপ্রাসাদ ছিল, এক্ষণে সে সমুদয়ের কিছুই বিদ্যমান 
নাই। 

অযোধ্যার সরফুনদীতীরে রামঘাট, সীতাঘাট, লক্ষমণঘাট 
প্রভৃতি বুঘাট আছে। রামঘাট বা স্বর্গদ্বারঘাট রামায়ণবর্ণিত 
গোপ্রতার নামক পুণ্যতীর্থ। এই স্থান হইতেই শ্রীরামচন্দ্ 
জীবন বিসজ্জনপূর্ববক বৈকুষ্টধামে গমন করেন। এই ঘাটে 
যাত্রিগণ স্লানদান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকে। এখানে 
পিতৃলোকের উদ্দেশে পিগুদান করা কর্তবা | সেজন্য "অযোধ্যার 
আর এক নাম রামগয়াতীর্থ । রামঘাট প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। 
ঘাটের উপর নানাবিধ বুক্ষ থাকায় সে স্থানের সৌন্দধ্য অধিকতর 
বদ্ধিত হইয়াছে । রামঘাট হইতে কিয়দরে এক প্রাচীন 
দুর্গের ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষমণঘাটে লক্ষণ 
ভ্রাতৃ-আজ্ঞার় অনুরুদ্ধ হইয়া ইন্দ্িয়দ্ধার সকল অবরুদ্ধ করিয়া 
প্রাণবিসজ্জন করেন। অযোধায় আসিলে যাত্রিগণের প্রধান, 
কর্তব্য কশ্ম সরয্‌ নদীতে স্নান করা । মহাভারতে উল্লিখিত 
আছে যে, সরয, নদীর গোপ্রতার নামক উত্তম তীর্থে রঘুকুল- 





তিলক শ্রীরামচন্দ্র কলেবর পরিত্যাগকরতঃ ন্বর্গলোকে গমন 

করেন; এই তীর্থসলিলে স্নান করিলে মানব চিরসঞ্চিত 

পাপরাশি হইতে বিষুক্ত হইয়া স্বর্গতি লাভ করিয়া পুজিত হয়। 
আযাধাষ আ্ীরাম-অবতারের কতকগুলি মূর্তি গঠিত 
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-আছে। সে সকলে শিল্পচাতুর্য না থাকিলেও দেখিতে নিতান্ত 
মন্দ নহে । অযোধ্যায় উৎসবের মধ্যে রামনবমীর সময় রামলালা 
অবশ্য দর্শনীয়। তখন এ্থানে এক মেলা হয়, সেই মেলায় 
প্রীয় লক্ষ লোকের সমাগম হয়। নানা দেশদেশাস্তর হতে 
দ্রব্যাদি এস্বানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। 

অযোধায় জৈনদিগের কয়েকটা মন্দির আছে। সেগুলি 
দেখিতে বেশ স্থুন্দর । অযোধ্যার প্রায় ৫ মাইল উত্তরে বশিষ্ঠ- 
দেবের এক আশ্রম আছে । 

এখানকার দ্রব্য স্থান সমূহ দেখিয়া কয়জাবাদে পুনরাগম 
করিলাম. 


চি, . 
(২) 

সন ১৩১৩ সালের আশ্মিন মাসে আমি সপরিবারে তীর্থ 
ভ্রমণকালে এই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করি। ইহা অতি প্রাচীন 
নগরী । ইহার শাস্ত্রসম্মত নাম মধুপুরী । শ্রীহরি এই স্থানে 
মধুনামক দৈতাকে নিহত করেন। এই নগরী যমুনার 
দক্ষিণকুলে অবস্থিত । রামায়ণ ও মনুস্থৃতি হইতে অবগত 
_ হুওয়া যায়, যে পুর্বে এস্থানের নাম শুরসেন ছিল। তশুকালে 
ইহা বিশেষ সমৃদ্ধা নগরী ছিল। খুষ্টপূর্বব সপ্তম শতাব্দীতে 
চিন পরিব্রাজক হিয়নচিয়ং যখন মথুরায় আসেন, তখন এস্থানে* 
বৌদ্ধগণের অনেকগুলি মঠ 'ছিল। পরে দশম শতাব্দীতে 
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হিন্দুধন্মের উন্নতি ও বৌদ্ধধপ্মের অবনতির সহিত এই নগরীর 
যথেষ্ট শ্রীবুদ্ধি বন্ধিত হইয়াছিল । এই নগরীর ধনৈশ্র্ধ্য- 
দর্শনে সুলতান মামুদ, সেকেন্দারলোরী প্রভৃতি বৈদেশিক নর- 
পতিগণ ধনরত্বাদি লুণ্টনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহাদিগের দ্বারা 
মথুরার দুরবস্থা হওয়া সন্দেও প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যে এই ীকুঞ্চের 
জন্মভূমি চির শান্তিময় স্থল। ইহ! হিন্দুগণের এক মহাতীর্থ। 
যমুনাতীরস্থ ঘাটগুলি কত কালের পুরাতন কথা স্মরণ করাইতেছে। 
বর্তমান মথুরা নগরীর পশ্চিমভাগে মন্লপুরা নামে এক 
ক্ষুদ্র পল্লী আছে; এ পল্লীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। , এই 
স্থানে বন্্ুদেক ও দেবকীর শ্বেত প্রস্তরময় প্রাতিমুর্ডিয় 
' অবস্থাপিত আছে। কংসকারাগারে তীহারা যেক্ধপভাবে, 
ছিলেন, সেইরূপে এই মুন্তিদ্য় গঠিত হইয়াছে। এই পল্লীতে 
ধসের বনু-সংখ্যক মল্ল বা যোদ্ধা থাকিত বলিয়া! ইহার নাম 
মল্লপুরা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের নিকট এক বৃহৎ কুণ্ড 
আছে; উহার নাম পোত্রাকুণ্ড। শ্ীকষ্চের জন্মের পর 
সুতিকাগুহের বন্ত্রাদি এই কুণ্ডে ধৌত হয়। মথুরাবাসিগণ এই 
সলিল পবিত্র জ্ঞান করে। এই কুণ্ডের অনতিদূরে কংসালয়। 
কংসভবনের স্তূপাকার প্রস্তর ও রাশীকৃত ইফ্টক ভিন্ন অন্য 

কোন বস্তুই বিছ্ভমান নাই। এই স্থানে সআ্াট ওুরঙ্গজেব এক 
মসজিদ নিশ্মাণ করান ; উহা এক্ষণেও বর্তমান আছে । এইরূপ 
জনপ্রীবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, গুরঙ্গজেব কংসভবনের 
অধিকাংশই বিনষ্ট করিয়া দেয়।' এখানে কেশবদেবের এক 

১৬ 
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মন্দির আছে । মন্দির মধো কেশবদেবের চতুহস্তবিশিষ্ট মূর্তি 
বিরাজ করিতেছে । উহার চতুহস্তে শঙ্জচক্রগদাপল্প শোভা! 
পাইতেছে। এই ঘৃত্তি পরিগ্রহ পুবরবক শ্রীকৃষ্ণ বন্থদেবগুহে অবতীর্ণ 
হন! 

তারপর ভুঁতেশ্বর-মহাদেবের মন্দির দেখিতে যাইলাম । এই 
মন্দিরে ভূতেশ্বর মহাদেব ও তৎপার্থে পাতালদেবী আছেন । 
এই মহাদেব কংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরটী গাঢ় অন্ধ- 
কারে আচ্ছন্ন । আলোকসাহাযা ব্যতীত বিগ্রহের দর্শনলাভ 
করা স্থুকঠিন। এই মন্দিরের কিরদ্দুরে এক অনুচ্চ স্থানোপরি 
মহাবিষ্ভেশ্বরী-দেবী আছেন। ভূঁতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে 
ব্রজেশ্বর নামক এক শিবদুন্তি আছে। পাণ্ডাপ্রমুখাৎ অবগত 
হইলাম যে, শ্রীরু্ণ এই শিবমুন্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ভুতের 
এস্থানের তীর্থফলদাতা ! ভূঁতেশ্বরের মন্দিরের পার্থ বলভদ্র- 
কুণ্ড নামক এক পুণ্যসলিল৷ পুক্ষরিণী আছে । . 

মথুরায় দ্বারকানাথের মন্দির বেশ সুন্দর ; বিশেষতঃ ইহার 
নাটমন্ৰিরটী অতি চমত্কার | মন্দিরমধ্যে দ্বারকানাথ, মথুরানাথ, 
ব্রজনাথ, যমুনাদেবী প্রভৃতি রহিয়াছেন। মন্দিরের বারাণ্ীয় 
নিত্যানন্দ প্রভুর মুর্তি অবস্থিত। মন্দিরের বহির্ভাগে শেঠে- 

_ দের এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দগ্ডায়মান | | 

মথুরার পূর্বদিকে যমুন! প্রবাহিত! বমুনাতীরে সর্ব 
সমেত প্রায় ২৪টা স্নানের ঘাট আছে। শাস্ত্রে প্রত্যেক 
ঘাটের পৃথক্‌ পৃথক্‌ মহিমা বর্ণিত আছে । এই ঘাটগুলির মধ্যে 
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বিশ্রান্তি ঘাট, প্রুব-ঘাট, অবিমুক্ত-ঘাট, প্রয়াগ-ঘাট প্রভৃতি 
কয়েকটা প্রসিদ্ধ ঘাট আছে; বিশ্রান্তি-ঘাট সহরের পূর্ববদিকে 
যমুনাতীরে অবস্থিত । কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসাস্থরকে 
বধ করিয়। এই ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম করেন। এই ঘাটে পিতৃ 
পুরুষের উদ্দেশে পিশু প্রদান করিলে তাহার পুনাম-নরক 
হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পিতলোকে প্রেরিত হন। পুরাণেও 
উল্লিখিত আছে যে, বিশ্রান্তি নামক তীর্থ অর্বপাপনাশক 
এবং যে কেহ এই তীর্থে স্লানান্তে অচ্যুতের পুজা করেন, তিনি 
ত্রিতাপের জালা হইতে বিমুক্ত হইয়া আন্তিমে মুক্তি লাভ 
করেন। বিশ্রান্তিধাটের শোভা মনোমুগ্ধকর । মথুরায় যত 
গুলি ঘাট আছে, তন্মধ্যে এই ঘাটই অধিক শোভনীয়। 
সন্ধ্াকালে এই ঘাটের আরতি দর্শনযোগ্য । সেই আরত্রিক 
ক্রিয়াসন্দশনে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়। 
তখন তথায় বুলোকের জনতা হয়। 

যমুনার প্রুব-ঘাট ও স্ুপ্রসিদ্ধ । যেস্থানে প্রুব স্বেচ্ছায় তপস্যা 
করেন, তথায় পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষের' পিগুপ্রদান করিলে 
তাহাদের উদ্ধীর হয়। এই স্থানে এক অনুচ্চ পর্ববতোপরি 
প্রুব পল্সপলাশলোচন গ্রীহরির সাক্ষাণড লাভ করেন । এখানে 
শ্রীহরির এক সুন্দর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । সপ 

মথুরায় বিগ্রহের সংখ্যা গণনাতীত | বারাণসী যেমন 
শিবময়, এই পুণ্যক্ষেত্রও তজ্রপ বিষুময়। বন্তমানকালে 
এল্পান বাবাকাঞ্জর মন্দির বিজয়গোবিন্দজীর মন্দির, গোবদ্ধন 
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নাথের মন্দির, মোহনক্জার মন্দির প্রভৃতি অবশ্য দর্শনীয়। এই 
মথুরাতে ১৮০৩ খৃষ্টান এক ভীষণ ভূমিকম্প হওয়ায় নগরীর 
বনু প্রাচীন কীন্ডি বিলুপ্ত হয়। 

প্রাচীন কীত্তিকলাপ ও দেবমন্দির ব্যতীত আরও আনেক 
দেখিবার জিনিস আছে । মথুরায় যমুনার উত্তর সীমায় এক 
প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় জনসাধারণ উহাকে 
“কংসকা কিন্ত” নামে অভিভিত করে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
উহা জযপুরাধিপতি মানসিংহ কর্তৃক নিশ্মিত হয়। কালক্রমে 
উহা বিধ্বস্ত হয়া এইন্ধপ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে । মহারাজ 
মানসিংহের বংশধর অন্বরেশ্বর জ্যোতিরবিগ্ভালোচনার্থ এস্থানে 
এক মানমন্দির বা অবসারভেটরী নির্মাণ করেন। তিনি 
এই জোাতির্বিগ্া প্রচারার্থ কাশী, মথুরা, উজ্জপ্মিনী, দিল্লী ও 
জয়পুর_-এই পঞ্চস্থানে পীচটী মানমন্দির স্থাপিত করেন। 
দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা মথুরাতে তাহার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। 
. অথুরার অধিবাসিগণের মধো অধিকাংশই হিন্দু। 

মথুরাতে দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র 
বুন্দাবনে আগমন করিলাম ॥ উহা মথুরা হইতে ৬ মাইল দূরে 
অবস্থিত । মথুরা হইতে বুন্দীবনের পথটী বড় সুন্দর । পথের 
গ্রকদিকে যমুনা নদী বীরভাবে প্রবাহিত হইতেছে ও অপরদিকে 
শ্তশ্যামল বনভূমি প্রকৃতির শোভাবদ্ধন করিতেছে । এই 
সকল সৌন্দধ্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা শ্রীবুন্দাঝনে 


িডিডি দা ০. 
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বৃন্দাবন তেমন মহতী নগরী না হইলেও বেশ সমৃদ্ধি 
সম্পন্লা। বৈষ্ণবগণ এই স্থানের স্যার আর শ্রেষ্ঠতম মোক্ষপ্রাদ 
তীর্থ নাই বলিয়া বিবেচনা করেন । ইহা শ্্রীরুষ্ণের পদরজে 
পৰিত্রীকৃত।  শ্রীহরির অতিপ্রিয় নিত্যলীলাময় পরম পবিত্র 
তীর্থ জীবুন্দাবন দর্শন করা ও ব্রজরজে দেহ বিলুন্ঠিত করা 
হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্তবা। এস্থানে আসিয়া ভ্রিলোচন 
গোপীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা, নেত্রনীরে বক্ষপ্লাবিত 
করিয়াছিলেন, শ্রীচৈচন্য ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমবিহবল হইয়া- 
ছিলেন এবং একস্থানে সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ ভজন 
গাহিতে গাহিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 
রন্দাবনের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত 
প্রচলিত আছে। পূর্ববকালে কেদার নামক জনৈক নরপতির 
বুন্দা নান্ী এক দুহিতা ছিল। বুন্দা অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণ 
ছিলেন। বুন্দা গৃহত্যাগপুবর্বক বনগমন করিয়া হরিমন্ত্র সাধন 
করিতে থাকেন । বুন্দাদেবী যেস্থানে তপস্যা করেনঃ সেই 
স্থান বৃন্দাবন নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমতী 
রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দ! অস্ঠতম। তীহারই ক্রীড়া 
কুপ্ত বলিয়া ইহার নাম বৃন্দাবন হইল। | 
রন্দাবনের দেবমন্দির সমূহের মধ্যে গোবিন্দদেবের মুরন্দ্র 
গোগীনাথের মন্দির, মদনমোহনের মন্দির ও গোপেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির বিশেষ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ । আধুনিক মন্দিরের 
খ্যা গণনাতীত । গোবিন্দদৈবের মন্দির বূপসনাতন কর্তৃক 
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নিশ্মিত হয়) বুন্দাবনমধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবমন্দির | 
মন্দিরমধো গোবিন্দজী ও রাধারাণীর মৃত্তি রহিয়াছে । গোবিন্দজী 
কি প্রকারে রূপসনাতন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এই যে, একদিন শ্রীরপসনাতন বুন্দাবনে ব্রহ্গকুগুতীরে 
বসিয়া ভজন করিতেছিলেন, এমন সময় অকল্মাড এক ব্রজবালক 
তাহাকে এক ভাগ ছুগ্ধ প্রাদানপুরবক প্রস্থান করিল। সনাতন 
গোস্বামী বালকের অপরূপ বূপসন্দর্শনে ও দুগ্ধদীনের কারণ 
অনবগত ভইয়। দুগ্ধ পান করিলেন। ছুদ্ধপান করিয়। তিনি 
অস্থতের আস্বাদ পাউলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, 
যশোদানন্দন "শ্রীকৃষ্ণই তাহাকে ছুগ্ধদান করিয়াছেন। তখন 
তিনি “হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ” বলিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া শ্রীহরি তাহাকে 
এই জপ্পাদেশ দেন যে, যোগপীঠের নিম্ন হইতে আমাকে 
উত্তোলিত করিয়া আমার সেবা করিবে । শ্রীরপগোস্বামী 
বিগ্রহকে স্বৃ্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধত করিয়া সন্দিরমধ্যে অভিষেক 
ক্রিয়া দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মন্দিরসন্পিকটে 
যোগপীঠ বিদ্ভমান | তথায় যোগমায়া দেবী আছেন। এই 
যোগমারাই শ্রীরাধাকুঞ্চলীলার ঘটনকত্রী। 

৮” মদনমোহনদেবকেও শ্রীরপগোস্বামী মথুরা হইতে 
আনায়নপুর্নক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার মন্দির মুলতান 
নগরীর কৃষগ্দাস কর্তক নিশ্মিত হয়। মদনমোহনের বাটীর 
পশ্চাদভাগে শ্রীচৈতন্দেবের সমাধিমন্দির ও তাহার প্রধান 
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শিষ্য সনাতন গোস্বামীর আশ্রম আছে। ইহার কিয়ন্দ,রে 
কালীয়দহ-ঘাট ও গোপালঘাট আছে। ঘাটগুলি প্রস্তরে 
গ্রথিত। এক্ষণে ঘাট হইতে যমুনা সরিয়া গিয়াছে । এই 
কালীয়দহ-ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নামক সর্পরাজকে দমন করেন। 
ঘাটের উপরি এক মন্দিরমধো সহক্ফণাযুক্ত কালীয় সর্প ও 
তদুপরি শ্রীকুষ্ণের মুদ্ডি অবস্থাপিত আছে। এই ঘাটের 
নিকটে একটা প্রাচীন বৃক্ষ আছে; কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
এই বৃক্ষ হইতে বমুনাগর্ভে লাফাইয়া পড়েন। তশপরে কেশী- 
ঘাট, নৃসিংহঘাট ইত্যাদি অনেক ঘাট আছে। কেশীঘাটের 
উপর যুগলকিশোরের মৃত্তি আছে। কেশীঘাটে কংসপ্রেরিত 
কেনীদৈত্যকে শ্রীরুষ্ণ অবলীলাক্রমে নিহত করেন। 

গোপীনাথজীকে মধুপপ্চিত প্রতিষ্ঠিত করেন। মধুপগ্ডিত 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলালসায় ধুন্দাবনের বনে বনে ভ্রমন করিতে 
লাগিলেন ও কোথাও দর্শন না পাইয়া “হা গোপীনাথ, হা 
গোপীনাথ” বলিয়া মৃচ্ছিতি হন। তখন শ্ীহরি তাহার প্রতি 
কুপা করিয়। গোপীনাথরূপে দর্শন দেন। তিনি গোপীনাথকে 
পাইয়া এইস্থানে প্রতিষ্টাপূর্বক সেবা করিতে লাগিলেন । 
এই মন্দিরসন্নিকটে মধুপঞ্িতের আবাস-স্থান আছে । 

বনগ্রদক্ষিণ ও দেবদর্শন করা শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান কার্য» 
বৃন্দাবন সহরমধ্যে নিধুবন, নিকুপ্চবন প্রভৃতি অবস্থিত । নিধুবন 
ও নিকুপ্তবন প্রাচীর দ্বারা ,পরিবেগ্রিত। এই. স্থানসমূহে 
হা বানর বসি কারি) তাক নি অভি এক 
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প্রদান না করিলে তাহারা অন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় না। 
নিধু ও নিকুগ্তবনে বিশাখাকুণ্ড ও ললিতকুণ্ড নামক 
ছুহটী পাষানসোপানযুক্ত কুণ্ড বিদ্যমান আছে'। উভয় কুপ্ডে 
প্রস্তরময় সিংহাসন রহিয়াছে । সন্ধ্যাকালে এই স্থান 
পুগ্প ও দীপমালার পরিশোভিত করা হয়। কথিত আছে 
যে, নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃ্ণ শ্রীরাধার পদ্রসেবা করেন। নিকুঞ্জবনে 
এক তালবুক্ষ দেখিলাম । পাণগ্ার নিকট শুনিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ 
শৈশবে নবনী ভক্ষণ করিয়া ইহার অঙ্গে হাত মুছিতেন। যে যে 
স্থানে হাত মুছিয়াছেন, সেই সকল স্থানে এক একটা শালগ্রাম 
শিলার সৃষ্টি হয়। সত্যই বুক্ষের স্থানে স্থানে শিলাকার পদার্থ 
বিদ্ধমান আছে) 
ঞ%. বৃন্দাবনে আসিয়া অনেকেই চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডুল 
প্রদক্ষিণ করিতে ও শ্রীবন করিতে অভিলাধী হন । শ্রীবৃন্দাবনে 
প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মহাবন এবং অপর সমস্তই উপবন। যাত্রিগণকে 
ভূতেশ্র-মহাদেব ও পাতালদেবীর অনুমতি লইয়া! বনপ্রদক্ষিণ 
আরম্ভ করিতে হয় । দ্বাদশ মহাবনের মধ্যে প্রথম মধুবন | 
পঞ্চমবর্ষীয় প্রুৰ দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে এই বনেই 
সর্বব প্রথমে শ্রীহরির '্রপহ্া করেন। তঙুপরে ক্রমান্বয়ে তালবন, 
“ক্রুমুণবন প্রভৃতি আছে। যাত্রিগণের বনপ্রদক্ষিণ করিতে 
যাইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীতিথিতে বহির্গত হওয়া 
উচিত ইহাতে শুভদিন, শুভবার প্রভৃতি বিচার করিতে হয় না। 
বুন্দাবনে সমুদয় দেবমন্দির দর্শন করা সাধ্যাতীত, কারণ 
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এখানে অন্যুন পঞ্চসহত্র দেবালয় আছে। প্রতোক ধন্মপ্রাণ 
বৈষ্ণৰ একটা দেষালয় স্থাপিত করিয়াছেন। শেঠেদের দেব- 
মন্দির ও সাজীর মন্ঘরর প্রস্তরময় মন্দির দর্শনযোগ্য । এখানে 
এক স্বর্ণ নিম্মিত তালবৃক্ষ আছে। র 

এই নগরীতে লালাবাবু, কালাবাবু প্রভৃতির কুপ্জ আছে। 
বাঙ্গালীর মধ্যে লালাবাবুই স্ববপ্রথমে কুপ্নস্থাপনপুর্ববক শ্রীরুষ*- 
চন্দ্রমাজীউকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তীহার সদাব্রতে প্রত্যহ 
অসংখ্য দীনহীন ব্যক্তি অন্ন পাইয়া থাকে । 

বৃন্দাবনে বাড়ীমাত্রই কুপ্ত নামে অভিহিত হয়। বুন্দাবনে 
সকল সময়ই যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে ; তবে- ঝুলনযাত্রা, 
রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা পর্ব্বোপলক্ষে অধিক যাত্রী সমবেত হয়। 
আবার ইহাদের মধ্যে ঝুলনাত্রা পব্বই অত্যন্ত আনন্দজনু 
পর্ব । তখন সকল কুঞ্তেই সাজসঙ্জার আতিশয্য পরিদৃষ্ট 
হয়। এস্থানে গোপীশ্বর মহাদেব সকলের অবশ্য দর্শনীয় । যিনি 
বুন্দাবনে আসিয়া এই মহাদেবকে দর্শন না করেন, তাহার 
বুন্দাবনে আগমনফল নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকষ্চ যখন 
রাসলীল করেন, তখন মহাদেব গোপীবেশধারণপূর্ব্বক 
তথায় উপস্থিত হন; কিন্তু শ্রীহরি তাহাকে চিনিতে পারিয়া 
গোপীশ্বর নামে অভিহিত করে। এখানে কাত্যায়ণী দেবী 
আছে। উহা ৫১ মহাগীঠের অন্যতম | দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা 
শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে বিষুর স্থাদর্শনচক্র দ্বারা বি 
কেশরাশি এখানে পতিত হয়| 
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মথুরার পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল দূরে গোবদ্ধন পর্নবনত 
অবস্থিত। এই পথে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড আর কয়েকটা মন্দির 
আছে। এই কুণ্ুদ্ধয় পাশাপাশি স্থিত। গিরিগোবদ্ধন সাক্ষাৎ 
ভগবানের স্বরূপ । এখানে শ্রীরুষ্ণ ও বলদেবের মন্দির আছে । 
গোবদ্ধনের সর্বেবাচ্চ স্থানে মানস-গঙ্গা । এই হাদ অতান্ত 
গভীর ! হ্দের উত্তর তীরে চক্রেশ্বর মহাদেব আছেন। এখানে 
আর এক কুণ্ড আছে, তাহার নাম গোবিন্দকুণ্ড। 

গিরিগোবদ্ধন হইতে কিয়দ্দ,রে বর্ষণা-গ্রাম | ইহা! শ্রীরাধার 
জন্মভূমি । এস্থানে ভিবেণী না্সী এক নদী আছে। 

মথুরা হইতে গোকুল ৫ মাইল দুরে অবস্থিত । ইহা দ্বাদশ 
মহাবনের অন্তর্গত। যমুনার পুর্ববপার সমস্তই গোকুল । এখানে 
গোকুলনাথের মন্দির স্প্রসিদ্ধ। গোকুলসন্গিকটে কোলগ্রাম 
আছে। জনগ্রবাদ এই বে, শ্রীকৃষ্ণ কংসালয় হইতে নন্দালয়ে 
বাইবার পগে যমুনা-উত্তীর্ণকালে নদীগর্ভে পতিত হন! যে স্থানে 
তিনি যমুনাকে কোল দিয়াছিলেন, সেশ্থানের নাম কোলগ্রাম 
পাণ্ডাগণ এই স্থানের এক অট্রালিকার ভগ্নাংশকে নন্দের 
প্রাসাদ বলিয়া যাত্রিবুন্দকে দেখাইয়া থাকে । এখানে কতক গুলি 
মন্দির 'ও ক্ষীরসমূদ্র নামক এক পুণ্যতোয়া পুক্ষরিণী আছে । 
-ামথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল প্রভৃতি তীর্থস্থানসগুহে প্রাচীন 
চিহ্ন বিশেষ বিদ্যমান নাই | তথাপি স্থানমাহাত্্য ও অতীতের 
স্মৃতি দর্শকের চিন্ত ভক্তিরসে আপ্লত করে। যমুনাবক্ষ হইতে 
এই সকল স্থানের সৌন্দধ্য অতি চমণ্কার দেখায়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | ২৫১ 


মথুরা যে কেবল সপ্তমোক্ষপ্রদ তীর্থের মধ্য পরিগণি 
তাহ! নতে, ইহা! ৫১ মহাগীঠের এক মহাগীঠ। 

মথুরা ও বৃন্দাবনে স্থানে স্থানে এক্ষণে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে 
পুরাতন কীন্তিকলাপ আবিষ্কত হইতেছে । যতই পুরাতদ্ডের 
নানানুসন্ধান চলিতেছে, ততই নৃতন নূতন তথ্যসমূহ আবিষ্কৃত 
হইয়া ভারত-ইতিভাসের পৃষ্ঠা বদ্ধিত ও উজ্্ুলিত করিতেছে । 





০- 
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এই পরম পবিব্র স্থানে যখন সপরিবারে তীর্ঘভ্রমণে বহির্গত 
হই তখন একবার আসি ; পুনরায় যখন বদরিকাশ্রমে গমন করি 
তখনও একস্থানে আসিতে হয়। এই স্থানের শোভা অনির্ববচনীয়। 
॥গগনস্পর্শী হিমাপ্রির পাদমূলে এই পুরী অবস্থিতা। পুণ্যসলিলা 
'জাহনুবী এই স্থানে হিমালরপবর্বত হইতে প্রথমে অবতীর্ণ 
হন? 'গঙ্গার দক্ষিণতটে এই নগরী স্থাপিতাঁ। ইহার প্রকৃত 
নাম মায়াপুরী! কেহ কেহ ইহাকে কপিলস্থান কহে, কারণ" 
কপিল মুনি এখানে কঠোর তপস্যা করেন। শৈবেরা হরিদ্বারকে 
“হরদ্বার” বলেন। ূ 

হরিদ্বারে মন্দিরসমূহের মধ্যে মায়াদেবীর মন্দির সর্বাপেক্ষা 
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প্রাচীন। মন্দিরমধ্যে চতুহস্তবিশিষ্টা মায়াদেবী বিরাজিতা ।' 
তক্তবৃন্দের প্রদত্ত সিন্দুরে তাহার মুত্তি আচ্ছাদিত । দেবী 
এক হস্তে নৃমুণ্ত এক হস্তে চক্র ও এক হস্তে ত্রিশুল ধারণপুর্বক 
চতুর্থ হস্ত উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন ৷ এই মন্দিরদ্বারে 
এক খোদিত লিপি আছে । এই শিলালিপিদর্শনে ক্যানিংহযাম্‌ 
সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই মন্দির দশম শতাব্দীতে 
নিশ্মিত হয়। মন্দিরের চতুঃপার্্ে ভগ্ন অট্রলিকা ও অরণ্য 
রহিয়াছে । এই মন্দিরসম্িধানে এক পবর্বতশিখরোপরি 
বিল্বকেএরদেব আছেন । ইনি মায়াপুরীর ক্ষেত্রপতি।. মন্িদরটা: 
বেশ নির্ভডান স্থানে অবস্থিত । 

হরিদ্ারে দক্ষেশ্নর মহাদেব ও সতী কুণড শ্রেস্ঠ তার্থ। দক্ষেশ্বর 
শিবমন্দিরটা বেশ বড়। কথিত আছে যে, দক্ষ শিবকে নিমন্ত্রণ 
না করিয়া যজ্ঞ করেন ও সেই যজ্ঞে পতিগতপ্রাণা সতী 
পতিনিন্দা শ্রাবণে প্রাণত্যাগ করেন । সতীবিরহে কাতর 
হইয়া মহাদেব দক্ষযত্ত নষ্ট করেন ও দক্ষের মস্তকচ্ছেদন 
করিয়া তাহাতে ছাগমুণ্ স্থাপিত করেন । পরে দক্ষ দিব্যজ্ঞান 
লাভ করিয়া এই শিবমুত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিবমূর্তির 
নিকটেই সতীকুণ্ড। সতী এই স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। এই 
কুগুসলিলে স্থান করিলে রমণীগণ সতীর ন্যায় সৌভাগাশালিনী 

_ হইয়া থাকেন। 

সর্বনাথের মন্দিরটা দেখিতে বেশ সুন্দর । মন্দিরমধ্যে 

মহাদেবের মূর্তি স্থাপিত। এই মন্দির শতচুড়ায় পরিশোভিত ॥ 
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ন্দিরের চতুর্দিকে দ্বিতল গৃহরাজি বিরাজিত। ইহার কিয়দদরে 
এক পুরাতন ছুর্গের ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান আছে । 

হরিদ্বারে গঙ্গার পরপারে চণ্তীর-পাহাড় নামক এক অনুচ্চ 
পর্নতোপরি মন্দিরমধো চণ্ভীদেবী প্রতিষ্টিতা আছেন। এই 
পর্বত হইতে হরিদ্বারের দৃশ্য চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয় । হুরিদ্বারে 
দশাবতারের এক মন্দির আছে । এই মন্দিরমধ্যে শ্রীহরির দশ 
অবতারের প্রস্তরময় মুর্তি সকল রহিয়াছে । মন্দিরটী গল্গাতীরে 
অবস্থিত বলিয়া বড়ই স্থন্দর দেখায় । এস্থানে এক কুণ্ড আছে; 
পাগু]র। বলে যে, ভীম স্বর্গারোহণকালে তাহার গণা এই স্থানে 
নিক্ষেপ করাতে এই কুণ্ডের উত্পপন্তি হইয়াছে! উল্ত কুণ্ডের 
সম্মুখভাগে একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। পাণ্ডারা উহাকে 
ভীমের গদা বলে । 

হরিদ্বারে অনেক ঘাট আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড-ঘাট, 
কুশাবর্তঘাট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ব্রঙ্গকুণ্ুঘাটে স্নান করা 
স্প্রশস্ত । এই স্থানেই গস পর্বত ভেদ করিয়৷ প্রথমে সম- 
তলক্ষেত্রে পতিত হন। কুস্তমেলার সময় যাত্রিগণ এই ঘাটেই 
সান করে। তগুকালে এখানে স্নান করিলে জীবের আর 
পুনর্জন্ম হয় না । এস্থানে নানা দেশদেশাস্তর হইতে যাত্রিবুন্দ 
মৃতদেহের অস্থিনিক্ষেপে করিতে আগমন করে। এই ঘাটের 
উপরি এক মন্দিরমধ্যে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে" 
এখানে হরির চরণচিহ্ন দৃষ্ট হয়। কুশাবর্তঘাটে পিতৃপুরুষের 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ কর! স্থপ্রশস্ত। এখানে শ্রাদ্ধাদি পিতৃ 
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কাধ্য করিলে পিতৃপুরুগগণ বিষুরলোকে গমন করেন । এই 
ঘাটের উৎপত্তি বিষয়ক এক কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় 
যে, একদা কোন এক ঝষি এস্থানে যোগসাধনায় নিরত ছিলেন, 
এমন সময় গঙ্গা প্রবলবেগে প্রবাহিতা হইয়া ধ্যানমগ্ন খষির 
কুশা ত্োতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ধ্যানান্তে খষি নয়ন 
উশ্মিলিত করিয়া সম্মুখে কুশা না দেখিয়া! ধ্যানপ্রভাবে অবগত 
হইলেন যে, গঙ্গা তাহার কুশ1 ভাসাইয়া লইয়াছে। তখন 
_ তিনি তপোবলে গঙ্গাকে আকর্ষণ করেন। গঙ্গা! তাহার প্রতি 
সন্বষ্টা হইয়া এই বর প্রদান করেন যে, অগ্ভাবধি এই খাটের 
নাম কুশাবন্ত ঘাট হইবে এবং এস্থানে পিতৃলোকের উদ্দেশে 
শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার! বিধুলোকে গমন করিবেন । এখানে 
গঙ্গার কত অতি প্রবল। ধাত্রিগণকে সন্তর্পণে স্নান করিতে 
হয়। এই সকল ঘাটে দেখিলাম যে, প্রকাণ্ড মণ্স্য সকল 
নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে । এখানে কেহ জীবহত্যা করে 
না বা কেহ ইহাদের প্রতি অত্যাচার করে না। যাত্রিগণ 
খই, চিড়া, মুড়কি জলে নিক্ষেপ করিলে শত শত মতস্য 
আসিয়া! তাহ। ভক্ষণ করে । 
ভরিদ্ধার হইতে প্রায় ২ মাইল দুরে কন্খল অবস্থিত । 
কথিত আছে যে এস্থানে দক্ষরাজের রাজধানী ছিল। হরিদবারের 
“অপেক্ষা কন্খলের গৃহ দকল উৎকৃষ্ট । প্রায় সমস্ত গুহ 
প্রস্তরনিশ্মিত। পাণ্ডাগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকে । 


এ 
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বিষয় উল্লিখিত আছে। এস্থানে গঙ্গাস্থান করিলে অশ্বমেধ 
যজ্ডের কললাভ হয়। মহাভারতে লিখিত আছে 
“ততঃ কন্খলে স্নাহা ত্রিরাক্রোপোষিতো নর। 
অশ্বমেধমবাপ্পোতি স্বর্গলোকঞ্চ বিন্দতি ॥” 

কালিদাসের মেঘদুতে কন্থলের সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া 
যায়। গঙ্গাজল এস্থানে নীলাভ বলিয়া ইহা! নীলধার! নামে কথিত 
হয়। নীলধারায় সান করা কর্তব্য। গঙ্গার তটপ্রদেশে 
বনু উদ্ভান থাকায় স্থানটা বেশ মনোরম। উদ্যান হইতে 
সোপানশ্রেণী গঙ্গাজলে নামিয়াছে । প্রায় প্রত্যেক উদ্যানেই 
দেবমন্দির আছে। কন্থলের পথঘাট স্বপ্রশস্ত। এখানে 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের সেবাশ্রম আছে। তথায় প্রতিমাসে দুইশত 
সাধু ও দরিদ্র গৃহস্থ বিনাবায়ে উধধ পায়। প্রতি.মাসে প্রায় 
৬৭জন পীড়িত সাধু আশ্রমে থ্যকিয়া আশ্রমাধ্যক্ষের সেবায় 
আরোগ্যলাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা গতিষিত 
করেন। কন্খলে নীলধারার ঘাটে গৌরীশঙ্কর-মহাদেব আছেন । 
এই কন্থলেই মহাদেব সতীদেহ স্বন্ধে স্থাপনপুর্ণবক নৃত্য করিতে 
থাকেন। 

হরিদারে প্রতি দ্বাদশ বশসর তন্তর কুম্তমেলা হইয়৷ থাকে । 
তখন' এই অল্পপরিমিত স্থানে লক্ষ লক্ষ ধ্মীিপ্প, নরনারী 
স্বানার্থ আগমন করেন। এই কুস্তমেলা তিনটা স্নানের দিলে 
বিভক্ত হইয়াছে; প্রথমটী শিবরাত্রির দিন, দ্বিতীয়টা চৈদ্রমাসের 
অমাবস্যা তিথিতে ও তৃতীয়টা চৈত্রসংক্রান্তি দিন হইয়া থাকে । 
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শেষোক্ত দিন সব্বপ্রধান যোগের দিন। সেদিন হরিদ্বার ও 
কন্খলের পথে পথে এত ভিড় হয় যে, তথায় পদবিক্ষেপ করা 
স্ুকপ্ঠিন হয়। কন্থলে অবস্থিত যাত্রিগণ ও নিকটস্থ গ্রামের 
যাত্রিগণ শেষ রাত্র হইতেই হরিদ্বারে আসিতে থাকে । অন্ধকার 
সন্বেও মেলাভূমি জনক্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া! যায়। তখন 
এন্থানে নানা পন্থের এত সাধু একত্র সমবেত হয় যে, তন্দুষ্ট 
স্ম্প্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারত এখনও ধর্মহীন হয় নাই। 
যে ধর্্মাগি পুরাকালের সাধুমহাত্্গণ কর্তৃক প্রছ্ুলিত হইয়াছিল, 
তাহা এখনও নির্দনাপিত হয় নাই। যাহাদের বিশ্বাস যে 
ভারতে একেবারে ধশ্মনলোপ ঘটিয়াছে, তাহারা এই কুস্তমেলা 
দেখিলে পর এরূপ অমূলক ধারণা হৃদয় হইতে বিদুরিত করিতে 
পারিবে? এ্রই মেলায় কত রাজা, মহারাজ, কত শত ধনী 
শেঠেরা ভাণ্ডারাদি দ্বারা সাধুসন্ন্যাসিগণকে পরিতোধপুর্ণবক 
ভোজন করাইয়া ও বন্ত্রাদি দান করিয়া থাকেন, এমন কি, 
দরিষ্র ব্যক্তিবর্গ এই সছুদ্দেশে আপনাদের সামর্থযানুসারে 

ত বিত্ববায়ে বিকুষ্টিত হয় না। ধন্য সেই নগন্য 
ব্যটিবর্স, যাহার! নিজেদের যৎসামান্য আয় হইতে প্রত্যহ ছুই 
একটা পয়সা সঞ্চিত রাখিয়া! এই অবসরে সাধুদিগের ভোজনার্থ 
ব্যয় করেন। এই মেলায় প্রত্যেক স্থানে পাঠ, ভজন, 
ধর্র্চা ও বর্তৃতা হইয়া থাকে । সকল সাধুই এশ্বরিক তেজে 
তেজীয়ান্‌ ও উৎসাহান্বিত হইয়া! জগৎপিতার মহিমাকীর্তরনে 
নিরত। এই মেলার স্ময় এত অধিক যাত্রীর সমাগম হয় যে, 
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বিসুচিকাদি নানা সংক্রামক ব্যাধির প্রাছুর্ভাৰ হয়।. সরকার 
বাহাছুর তথায় শান্তিস্থাপনার্থ যথাশক্তি চেষ্টা করে । সেস্থানে 
স্নানের সময় সরকারবাহাছুর কর্তৃক স্বব্যবস্থা সম্পাদিত হয়। 
পুলিশ কন্ম্াচারিগণ সকলেই সচেষ্ট হইয়া যাত্রিবুন্দের সাহাষ্য 
করে। বার্ষিক মেলার সময়ও এস্থানে বহু ব্যক্তি সমবেত হয়। 
তখন দেশদেশান্তর হইতে অশ্ব সকল এখানে বিক্রয়ার্থ, আনীত 
হয়। 

হরিদ্বার হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ দূরে এক দুর্গমপবর্বতমধ্যে 
পিছোড়নাথ-শিব আছেন। পথটা অতান্ত ছুর্গম; সৃতরাং 
যাতায়াত করা স্ুকঠিন । 

্ব্গ্বার তুলা হরিদ্বার গঙ্গার দ্বারম্বরূপ ৷ এই তীর্থে 
ত্রিরাত্র বাস করিয়া স্নানদান করিলে সহত্র গোদানের ফল হয়। 
এস্বানে শত সহজ কুকাধ্য করিয়া গঙ্গান্নান করিলে, অগ্নি যেমন 
কান্ঠ দাহ করে, তজ্রপ গঙ্গাসলিল সেই কুকার্ধ্যারত ব্যক্তির 
পাপরাশি বিনষ্ট করে। এহেন পবিত্র তীর্থে ধর্মপ্রাণ হিন্দু 
নরনারী কেন না আসিতে ইচ্ছ। করিবেন ? এখানে শাস্তি, গ্রীতি 
ও ভক্তির সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির এমন নয়ন- 
বিমোহন দৃশ্য অতি অল্প তীর্থক্ষেত্রে বিগ্কমান আছে । নগাঁ- 
ধিরাজ হিমালয়ের বক্ষ হইতে গঙ্গা যে বুলু কুলু ধ্বনিতে নিন্তে 
নামিয়া আসিতেছে, লেখনীর এমন শক্তি নাই যদ্বারা উই 
ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে । 

হরিদ্বার বেশ স্বাস্থ্যকর স্মান। এস্থানের গঙ্গাজল পান 

৯৭ 
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করিলে অজীর্ণতাদোষ বিনষ্ট হয়। কন্থল ও হরিঘীর লইয়া 
এক মিউনিসিপ্যালিটি-গঠিত হইয়াছে, তাহাতে উভয় শ্বীনের 
বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে । রাস্তাঘাট পূর্র্বাপেক্ষা পরিষ্কার, 
পরিচ্ছন্ন ও ছুরগন্ধাদিবিবজ্ভত | তবে বর্ষাকালে হরিদ্বার তেমন 
্বাস্থ্প্রদ স্থান থাকে না। এই মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে কুপ্ত- 
মেলার সময় যে বিসূচিকাদি ব্যাধির অত্যন্ত প্রাহূর্ভাব হইত, 
তাহার এক্ষণে যথেষ্ট পরিমাণে হাস হইয়াছে । হুরিদ্বারে প্রধান 
পথের সংখ্যা অতি অল্প । বাজারের পথটি স্থৃপ্রীশস্ত। সেই 
পথে দ্বিতল, ত্রিতল অট্রালিকাসমূহ থাকায় পথের সৌন্দর্য্য, 
বদ্ধিত হইয়াছে । এখানে ২৪টি ধর্ম্শাল আছে । এই স্থানে 
হুগ্ধ, দ্বত বড় স্থলভ । মৎস্য মাংস এস্থানে বিক্রীত হয় মা । 
ডাকঘর, থানা, হাসপাতাল প্রতৃতি সমুদয়ই এখানে বিষ্বমান, 
আছে। 


ক্কান্জী ? 
(৪) 
_. কতবার এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়াছি, তথাপি এস্ানে 
আঙিতে সততই মনে বাসনা উদিত হয়। হিন্দুগণের নিকট এরূপ 


মোক্ষদীয়ক তীর্থ অতি বিরল । ইহা যে কেবল সপ্ত যুক্তি-্রাদ 
তীর্থের অন্যতম তাহা নহে, অধিকন্ত এস্বানে দ্বাদশ 
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জ্যোতিরলিঙ্গের এক লিঙ্গ আছে ও ইহা ৫১ মহাপীঠের এক পীঠ- 
স্থান। সুতরাং জীবনের শেষাংশ এন্থানে অতিবাহিত করা 
প্রত্যেক হিন্দু নর নারীর অবশ্য কর্তব্য । কাশীবাসের মাহাত্ম্য 
সম্বন্ধে শান্সেও এইরূপ উল্লিখিত আছে,_- 
“কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাস্তঃ শত্তুসেবনম্‌। 
অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম, 1৮ 

এই অসার সংসারে চারি সার পদার্থ বিদ্যমান আছে, 
(১) কাশীবাস, (২) সৎসঙ্গ (৩) গঙ্গাসলিল, (৪) মহে- 
শ্বরের সেবার্চনা ৷ 

এস্থানে অনেক তীর্থ বিদ্যমান; কিন্তু বিশ্বেশ্বরই এই 
স্থানের প্রধান বিগ্রহ ও অন্নপূর্ণা প্রধান! দেবী ।. বিশ্বেশ্বরের 
তুল্য জ্যোতিলিঙ্গ কলিযুগে আর নাই। পুরাণাদি গ্রন্থে 
লিখিত আছে যে, “কল বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী 
পুরী ৮ 

প্রাচীনকালে এই নগরী স্ুবৃহণ্ড ছিল, এক্ষণে বরণা ও 
অসি নামক সরিদ্থয়ের মধাবন্তা স্থানই বর্তমান বারাণসী । 
এক্ষণে যেথায় সারনাথ অবস্থিত, তথায় বনু স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন 
কাশী স্থাপিত ছিল। সংস্কৃগ্রন্থে কাশীর অনেক নাম দুষ্ট হয়, 
তন্মধ্যে কাশী, বারাণসী ও অবিমুক্তক্ষেত্র এই তিন নাম প্র 
পুরাতন । শিবপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, মহাদেব এই ক্ষেত্র 
ক্ষণকালও পরিত্যাগ করেন না বলিয়া ইহ! অবিসুস্তক্ষেত্র নীমে 
কীত্তিত হইয়াছে । ্ " 
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শাস্সে যথা 2 
বিমুক্তং ন ময়! যশ্মাসম্মোক্ষযতে বা কদাচন। 
মম ক্ষেত্রমিদং তশ্মাদবিমুক্তমিতি স্মৃতম, ॥” 

কাশীতে বিশ্বনাথ, কেদারেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও দুর্গাবাড়ী অবশ্য 
দর্শনীয় । বিশ্বনাথ দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্সের অন্যতম | পুরাণে 
কথিত আছে, “বারাণস্তাং তু বিশ্বেশম্‌:- 1” বিশ্বনাথের প্রাচীন 
মন্দির গুরঙ্গজেব নষ্ট করিয়া সেস্থানে মসজিদ নিণ্মাণ করেন। 
বর্তমান মন্দির আধুনিক কালের নিন্মিত। এই মন্দির প্রায় 
দেড় শত বহসরের পুরাতন হইবে । বিশ্বনাথের মন্দির মির- 
ঘাট ও জরাসন্ধ ঘাটের সন্নিকটে সমবশ্থিত। মন্দিরচ্ড়া 
স্থবর্ণপাত ছারা বিমন্তিত। মন্দিরমধো প্রবেশ করিলে মনে 
স্বতঃই পবিত্র ভাব জাগরিত হয়। কেহ স্তব পাঠ করিতেছেন, 
কেহ বা বেদাধায়ন করিতেছেন, আবার কেহ বা! স্থললিত স্বরে 
সামবেদীয় গান গাহিতেছেন । সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথের আরত্রিক 
ক্রিয়া অবশ্য দর্শনীয় । তখন সুমধুর বাদাধবনি ও বেদর্ধৰনি 
একত্র সমন্থিত হইয়া ভন্তু নরনারীর প্রাণে দেবাদিদেবের মহিম! 
কীর্তন করে। সে সকল দৃশ্/ বর্ণনাতীত। 

বিশ্বেখ্বরের মন্দিরসন্নিকটে এক কুগু আছে; তাহার £ 
নাম জ্ঞানবাপী। এই কুত্ডের জল পান করিলে মূর্খ ব্ক্তিও 
জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রবাদ আছে যে, দুর্ব্ত 
.কালাপাহাড় যখন বিশ্বনাথের, মন্দির ধ্বংস করিতে আসে, 
০ এহসান িঞ্রনানালি ৪৯ কুলঙানা লক্ণাহিত কাহা। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৬১ 


জ্ঞানবাপীর উপরি এক ছাদ আছে; উহা ৪০্টা-প্রস্তরময়- 
স্তান্তোপরি অবস্থাপিত। জ্ানবাপীর জল অতান্ত- অপরিষ্কার । 
বিশ্বনাথের মন্দিরের নিকটে অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির আছে ।: 
মন্দিরমধ্যে নানালঙ্ক।রবিভূষিতা অন্নপূর্ণা দেবী দণ্ডায়মান! ।. 
মন্দিরের একপার্থে সূর্ধাদেবের মৃস্তি আছে । এখানে আরও 
অনেক বিগ্রহ বিদ্যমান যথা, গৌরিশঙ্কর, গণেশ, হনুমান্‌ 
প্রভৃতি । কাশীতে অন্নপূর্ণা দেবীর কৃপায় কেহ অন্নকষ্ট পায় 
না। শ্যামাপুজার পর এস্থলে অন্নকুটযাত্রা হয়। তখন 
অন্নপুর্ণ দেবীর স্থবর্ণময়ী মূর্তি নিম্বতলে অবস্থাপিত করা 
হয়। তশুকালে অন্নপূর্ণা দেবীর নাটমন্দিরে, বিশ্বনাথের 
মন্দিরে ও ছুর্গাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে রাশীকৃত অন্ন সুসজ্জিত থাকে। 
এই সময় যাত্রীর সমাগম এত অধিক হয় যে, জনভামধ্যে প্রবেশ 
করিলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয় । এই অন্নকুটযাত্র/ দেখিলে 
মানবের কোন কালে অন্নকষ্ট ভোগ করিতে হয় ন!। 

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কিয়দ্দ;রে কালভৈরবের মন্দির অবস্থিত । 
কালভৈরবের মৃন্তি নীল প্রস্তরে নিশ্মিত। তীহার চক্ষুদ্বয় 
রজতময়। তিনি স্বর্ণ সিংহাসনোপরি আসীন । কথিত আছে 
যে, কালভৈরৰ কাশীতে প্রহরী স্বরূপ অবস্থান করিতেছেন । 
প্রবাদ প্রচলিত যে, যাহারা কাশীবাসী হয় তাহাদিগের মধো 
কাহারও প্রতি অসম্তষ্ট হইলে কালতৈরব তাহাকে বারাণসী ইইতে 
বিতাড়িত করিয়া দেন। কালট্ভববের পুজা করিয়া ঘিনি,যাহা 
কামনা,করে তাহাই পাইয়! স্াকেন। কালভৈরবের মনিরের 
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কামপন্শ্থ্ে দশ-অবতারের মৃন্তি চিত্রিত আছে। এই মন্দিরের 
নিকটে এক মন্দিরমধ্যে শীতলাদেবীর মুণ্তি ও নব গ্রহের মুদ্তি 
সকল বিদ্ভমান | নবগ্রহের মৃ্তি যথা__শনি, রবি, সোম, মল, 
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রা ও কেতু । এই মন্দিরের পুরোভাগে 
কালকুপ নামক এক কু€্ড আছে; এই কালকুপে স্লান করিলে 
পিতৃপুরুধগণ উদ্ধার লাভ করেন। এই কৃপটা এমন ভাবে 
নির্দিত যে, কেবলমাত্র দিবা দ্িপ্রহরে ইহার মধ্যে সুধ্যকিরণ 
প্রবেশ করিতে পারে; অন্ত কোন সময়ে সুধ্যালোক ইহাতে 
পতিত হয় না। কালকুপের অনতিদূরে বুদ্ধকালেশ্বরের মন্দির 
আছে । এই মন্দির কাশীর সমুদয় মন্দিরাপেক্ষা প্রাচীন শুনিলাম । 

নবগ্রহের মন্দিরপার্খে দণ্ডপাণির মন্দির অবশ্থিত। এই 
দগ্ডপাণি সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এইরূপ বিবৃত আছে যে, একদা এক 
যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেবকে তপস্তায় তুষ্ট করিলে মহেশ্বর তাহাকে 
এই বর প্রদান করেন যে, তুমি কাশীতে অবস্থানপুর্ধবক দু 
পাণি নাম গ্রহণ করিয়া সাধুগণের পরিস্রীণ ও অল্সাধুগণের 
বিনাশ সাধনে যত্ববান হও । তদবধি সেই যক্ষ দণ্ডপাণি 
নামে এস্থানে বিরাজ ক রিতেছেন। দণ্ুপাণির মূর্তি প্রস্তর নিশ্মিত 
ও উহা উচ্চে প্রায় তিন হস্ত পরিমিত হইবে । 

কাশীর কেদার ঘাটের সন্সিকটে কেদারেশ্রের মন্দির 
রহ্থিয়াছে । এই অঞ্চলে অধিক বাঙ্গালীর বাস বলিয়৷ ইহাকে 
বাঙ্গালীটোলা বলে। কেদারের মন্দিরে কেদারেশ্বর ব্যতীত 
আরও .কয়েকটি. দেবদেবীর মুক্তি রহিয়াছে । মন্দিরপ্রাচীর 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৬৩ 


হুইতে গঙ্গাবক্ষ পর্য্যন্ত প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী নামিয়াছে। 
তীর হইতে অনেকগুলি সোপান অবতরণ করিলে জলম্পর্শ 
হয়। ঘাটের নিকট গৌরীকুণ্ড অবস্থিত! কেদার ঘাটের অল্প- 
দূরে রাজ। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান ঘাট বিদ্যমান । 

এখানে মহারাজ মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত মানেশ্বর-শিবলিজ 
আছে। এই মুন্তির পশ্চিমদিকে তিলতাপেশ্বরদেবের মন্দির 
রহিয়াছে । প্রস্তরময় তিলভাগ্ডেশ্বর মু্তি প্রস্থে প্রায় দশ 
হস্ত এবং উচ্চে প্রায় তিন হস্ত হইবে । জনসাধারণের বিশ্বাস 
যে, এই বিগ্রহ প্রত্যহ তিলাদ্পরিমাণে বর্ধিত হইতেছেন । 
এই নগরীর পশ্চিম সীমান্তে সূষ্যকুণ্ড বা সাম্বাদিত্য তীর্থ 
অবস্থিত । ইহার জলে স্নান করিলে জীবগণ সর্বববিধ ব্যাধি 
হইতে বিমুক্ত হয়। স্ত্রীলোকগণ ইহাতে অবগাহন করিলে 
কখনও বিধবা হন না। 

কাশীধামের মধ্যস্থলে ত্রিলোচন মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে । 
এই শিবলিঙ্গ সন্দর্শনে জীবের সংসার ভ্রমণ নিবৃত্ত হয়। জন 
সাধারণের বিশ্বাস যে,'এই কাশীক্ষেত্রে ত্রিলোচনদেব বিশ্বেশ্বর 
জেযাতিলিঙ্গ ভিন্ন সমুদয় শিবলিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই বিগ্র- 
হোশুপঞ্তি সম্বন্ধে কাশীমাহাত্যযে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, দক্ষ- 
বজ্ছে সতী দেহত্যাগ করিলে ও সেই দেহ. মহেশ্বরক্কন্ধ 
হইতে প্রীতগবান্‌ সুদর্শন চক্র দ্বারা কর্তন পুর্্ক ভূতলে - 
নিক্ষেপ করিলে পর মহাদেব ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়। কাশীতে 
আসিয়। ধ্যানমগ্ন হন। তৎকান্ে শ্রীহরি নিত্য সহস্র কমল 
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প্রগানপুর্ববক দেবাদিদেবের পুজা করিতেন । একদিন পুজা- 
কালে একটি পঞ্ম কম হইলে বিষ্ণু নিরূপায় হইয়া স্থীয় 
চক্ষুদ্ঘয়ের একটি উতপাটিত করিয়৷ মহাদেবকে উৎসর্গ করেন। 
হরের কপালে এ নেত্র লাগিবামাত্র উহ! তাহার তৃতীয় 
চক্ষু হইল এবং তদবধি তিনি ত্রিলোচন নামে অভিহিত হইতে 
লাগিলেন। এই মন্দিরের চতুঃপার্খে অনেক দেবদেবীর মুক্তি 
আছে। ব্রিলোচনদেবের মন্দিরপ্রাবেশপখে এক শ্বেতগ্রস্তর- 
ময় বুষত স্তাপিত। 

কাশীতে এক দুর্গাবাড়ী আছে ; তগায় দশভূজামূর্তি প্রতিষ্ঠিত। 
তাহার দশ হস্তে দশবিধ প্রহরণ বিদামান। বর্তমান দুর্গাবাড়ী 
রাণী ভবানী কর্তৃক নির্মিত হয়। ছুর্গাবাড়ীতে প্রতাহ ছাগ 
বলি হইয়া থাকে । দুর্গাবাড়ীর মধ দুর্গাকৃণ্ড নামে এক কুণ্ড 
আছে। উহার জল স্ুপবিত্র বলিয়।৷ বিবেচিত হয়। 

কাশীতে পঞ্চঘাটের উপর পুর্ব এক স্থানে বিন্দুমাধবের 
মন্দির ছিল। এক্ষণে সে মন্দির নাই,. তথায় মুসলমানদিগের 
মসজিদ হইয়াছে । উক্ত মসজিদের চারি কোণে চারি স্তস্ত 
আছে, তন্মধ্যে সম্মুখের দুই স্তস্ত অতি উচ্চ। এ স্তত্তয় 
বেণীমাধবের-ধবজা নামে অভিহিত । উহা কলিকাতাস্থ মনু- 
দেন্ট, অপেক্ষা অনেক উচ্চ । স্তুস্তোপবি আরোহণ করিলে কাশীর 
সমুদধ দৃশ্য চিত্রব পরিলক্ষিত হয় । 

কাশীতে এত অধিক দেব দেবীর মুত্তি আছে যে, 
তগুসমুদয়ের বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। প্রতোক ঘাটে ও 
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প্রায় সর্বত্র কোন না কোন বিগ্রহ বিদ্যমান । বহু ঘাটের 
মধো দশাশ্বমেধঘাট, কেদারঘাট, মনিকণিকাঘাট প্রভৃতি প্রধান 
ও প্রসিদ্ধ । মণিকর্সিকার ন্যায় পবিত্র তীর্থ কাশতে অতি. 
বিরল। পুরাণাদি গ্রাস্তেও মণিকণিকা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত আছে, 
“নান্তি গঙ্গাসমং তীর্ঘং বারাণস্যাং বিশেষতঃ । 
তত্রাপি মনিকর্ণাখাং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্‌ 1” 

এই ঘাটের পার্থেই কাশীর মহাশ্মশান। তথায় দিবানিশি 
চিত্াগ্সি প্রজ্বলিত আছে। শ্মশানের অল্পদূরে তারকে শ্বরদেবের 
মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে যে, তারকেশ্বর কাশীবাসিগণের 
অন্তিমকালে তারকক্রঙ্গজ্ঞান প্রদান করেন। এই ঘাটের 
উপরি শ্ীভগবানের চরণচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি, 
মর্দমরপ্রস্তরোপরি ছুই খানি পদতলের চিহ্ন বিদ্কমান আছে । 
কাশীতে দশাশ্বমেধধাটও এক মহাতীর্ঘ। কাশীখগমাহাক্মযে 
'উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা এখানে দশটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। 

কাশীর মানমন্দির অবশ্য দর্শনীয়। জয়পুরাধিপতি 
জয়সিংহ ইহা নির্মাণ করান । এই মানমন্দিরে নানাবিধ 
জ্যোতির্বিগ্যাবিষয়ক যন্ত্রাদি আছে । এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী 
অতি স্চারে। কাশীতে অনেক রাজা মহারাজের কীন্তি- 
কলাপ বিদ্মান; তন্মধ্যে নাটোরের রাণী ভবানীর কীন্তি 
অসংখ্য । এই পুণাবতী রমণী এক বুসর যাব ৩৬৫টা 
বাড়ী এক একজন ব্রাঙ্গাকে দান করেন। এতদ্ভিন্ন 


২৬৬ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 
ইনি পথঘাট পরিষ্কার ও পুঞ্ষরিণী প্রভৃতি. খনন করিয়৷ দেন। 
ইনিই কাশীর পঞ্চক্রোশী পথ প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহার 
ছত্রবাড়ী, দণ্ডিভোজনের বাড়ী, গোপালের বাড়ী প্রভৃতি 
প্রসি্ধ। কাশীবাপিগণ ইহাকে সাক্ষাত অন্নপূর্ণা জ্ঞান 
করিতেন। ও 

কাশীতে দেবী বিশালাক্ষী আছেন। ইহার মন্দির তেমন 
বৃহত্ নহে। ইনিই এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । ইহা৷ ৫১ 
মহাপীঠের অন্যতম । এখানে সতীদেবীর কুগুল পতিত হয়। 

কাশী যে কেবল ধর্মস্থান তাহা নহে, ইহা শিক্ষার জন্যও 
চিরপ্রসিদ্ধ। এখনও এখানে সংস্কতশান্ত্রালোচনা যথেষ্ট 
পরিমাণে হইয়া থাকে । এখানে অনেক বিষ্ভালয় স্থাপিত 
আছে। অধুনা এই পুণাধামে ধনকুবেরগণের ও মহারাজগণের 
অর্থঝায়ে এক হিন্দু বিশ্লবিগ্ভাল প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। 
পুরাকালে নানা দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাঙ্গণবর্গ বেদাধ্যয়নাথ 
এস্থানে আগমন করিতেন। কাশ্মীর মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত" 
এক উত্তম সংস্কৃত বিষ্ভালয় আছে । কাশী সংস্কৃত বিদ্ভাশিক্ষার 
এক বিখ্যাত কেন্দ্র । 

এই নগরীতে বসিয়া কপিলমুনি সাংখ্যদর্শন লিখিয়াছিলেন, 
গৌতম মুনি ন্যায়শান্ত্র রচনা! করিয়াছিলেন, পাণিনি তীহার 
প্লগ্ছিখ্যাত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং এই বারণসীর 
উত্তরবাহিনীগঙ্গাতীর পণ্ডিতপ্রবর কুল্পলুক ভ্টের মন্ুস্থৃতির 
টাকারচনাস্থল ছিল। 
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কাশীর অপর তীরে ব্যাসকাশী বা রামনগর অবস্থিত । 
এদিকে গলার তটপ্রদেশ কাশীর ন্যায় উচ্চ নহে। 
জনসাধারণের এই বিশ্বাস যে, কাশীতে মৃত্যু ঘটিলে মান 
যেমন শিবত্ব লাভ করে, তদ্রপ এস্থানে মৃত্যু হইলে গার্দভযোনি 
প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে যে, এই ব্যাসকাশী ব্যাসদেব কর্তৃক 
নিশ্মিতা। এই নগরীর উৎপত্তি বিষয়ক এক ইতিবৃত্ত প্রচলিত 
আছে। একদা ব্যাসদেব বারাণসীর সৌন্দর্যা সন্দর্শনে তদপেক্ষা 
অধিকতর এশ্রর্যযবতী নগরীনিম্্রাণে কৃতসঙ্কল্প হন এবং তপোবলে 
পুরীনিন্মাণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবতী ভাবিলেন 
যে, ব্যাসদেবের কাশী নির্মিত হইলে এই কাশী, অপেক্ষা 
অধিকতর মহিমান্ধিতা হইবে, স্থৃতরাং লোক সকল ইহা 
পরিত্যাগপূর্ববক ব্যাসকাশীতে বাস করিবে। এই "আশঙ্কায় 
দেবী ব্যাসের যাহাতে পুরীনিন্ীণকাধ্যে বিদ্ধ উপস্থিত হয়, 
তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন । অবশেষে দেবী এক বৃদ্ধা 
ব্রাঙ্গণীবেশে ব্যাসদেবের সমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে 
জিতভ্কাসা করিলেন, “মহাশয় ! আপনি কি করিতেছেন ?” 
ব্যাসদেব ছ্সবেশধারিনী দেবীকে বলিলেন, “এই পুরীতে 
ধাহার স্ৃত্যু হইবে, তিনি পরব্র্গে বিলীন হইবেন ।” দেবী 
তখন ব্যাসদেবকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন; তিনি এই ভাব 
দেখাইতে লাগিলেন যেন কিছুই শুনিতে পান নাই ও পুনঃ পুনঃ 
একই প্রন্ম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, এন্থানে মৃত্যু 
সমুপশ্থিত হইলে জীবের কি হইবে? বারম্থার এই বাক্যে 
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কুদ্ধ হইয়া বাসদেব ছল্াবেশী দেবীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 
যে, এস্থানে মরিলে লোকে গর্দভ হইবে । দেবী তখন নিজমু্ি 
ধারণ করিয়া ও “তথাস্তু” বলিয়া অন্তহিতা হইলেন। এই 
বাসকাশী নগরীতে এক ক্ষুদ্র মন্দিরমধযে একটী শিবমুগি 
প্রতিষ্ঠাপিত আছে ॥ এই নগরীতে কাশীরাজের প্রাসাদ € 
দুর্গ প্রভৃতি রহিয়াছে । 

কাশী হইতে ছুই ক্রোশ দুরে সারনাথ অবস্থিত 
প্রত্বতত্ববিদ্গণের ইহা এক প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল। বৌদ্ধগণ 
ইহাকে এক মহাতীর্৫থ জ্ঞান করে। বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়ী হইতে 
বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া এখানে আসিয়া সর্ববপ্রথমে ধর্মপ্রচার 
আরম্ভ করেন। পুর্ববকালে সারনাথের নাম ছিল ম্গদাব 
বৌদ্ধযুগের সময় ইহার নাম হইল বুদ্ধকাশী ও ষাড়ঙ্জনাথ। বর্তমান 
কালে সারনাথে বৌদ্ধযুগের অনেক কীন্ভিকলাপ ভূগর্ভ হইতে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে । এস্থানে মহারাজ অশোক 
বৌদ্ধধর্শ্দের বার্তী ঘোষিত করিবার মানসে এক কীর্তন 
স্থাপিত করেন। কালক্রমে উহা! মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হয়। 
এক্ষণে উহা! ভারতের ভূতপুর্ণন শাসনকর্তা লর্ড করনের 
তত্বাবধানে ভগ্রাবস্থায় আবিষ্কত হইয়াছে । এই স্থান্তোপরি 
চারিটা সিংহমৃর্তি রহিয়াছে । উহাদের গঠননৈপুণ্য প্রশংসা । 
_ সারনাথের ভগ্র স্তূপ হইতে কষুদ্রবৃহতড বু বৌদ্ধমূ্ি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল ভগ্ন স্তুপ হইতে দগ্ধ নরকঙ্কাল, 
মুক্তা, পঞ্মারাগমনি ও নানা বৌদ্ধীনুলিপি পাওয়া যাইতেছে | 
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জর কঙ্ভন এই সকল আবিষ্কৃত দ্রব্য সংরক্ষার্থ কয়েকটা কক্ষ 
নিশ্মাণ করাইয়া দিয়াছেন । সারনাথের স্তুপ মাঠের মধ্যে 
অবস্থিত । যাহারা উহা! দেখিতে যায়, তাহাদিগের জন্য এক 
বিশ্রামকক্ষ নিশ্মিত হইয়াছে । সারনাথের নষ্টপ্রায় স্তূপ হইতে 
নিত্য নূতন দব্যদি পাওয়া যাইতেছে । সারনাথের সেই সকল 
ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করিয়া সর্বস্থার্থত্যাগী রাজসন্ন্যাসী 
বুদ্ধদেবের কথা হৃদয়ে উদ্দিত হইতে লাগিল। 
যদিও বারাণসী সকলের স্থপরিচিত, তথাপি এই 
পবিভ্রতম তীরের অনন্ত কাহিনী লিখিয়! প্রকাশ কর৷ 
সাধ্যায়ত্ত নহে। 


কাঞ্জা। 


(৫) 

সেতুবন্ধ-রামেশ্রপথে এই নগরী অবস্থিতা। মাদ্রাজ সহর 
হইতে উহার দূরত্ব প্রয় ৫ মাইল হইবে। ইহা দক্ষিণ ভারতে 
কাশী নামে বিখ্যাতা। কাক্ষীপুরম্‌ অর্থা স্বর্ণময় সহর 
স্থলপুরাণমতে রীক্ষত্র, রামেশ্বরম, এমন কি বারাণসী অপেক্ষাও 
পুণ্যতম। এস্থানে ফাহারা বাঁস করেন ও এস্থান ষাহার। দর্শন 
করেন্,তীহার! তো অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন,অধিকম্ত এস্থানের 
পশুপক্ষিগণও ভব্যন্ত্রণা হইতে' অব্যাহতিলাভ করিতে পারে। 


সি 


৯৭০ চতুধণাম ও সপ্ততীর্থ । 


মহাদেব বলেন যে, প্রলয়কালে ইহা বিনষ্ট হয় না; তখন 
ইহা তাহার ব্রিশুলের উপরি রক্ষিত হয়। 

কাধ্ধীনগরী যে কেবল 'এক তীর্থস্থল তাহা নহে, ইহা অতি 
প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী নগরী । ইহা ছুইভাগে বিভক্ত--শিব- 
কাঞ্টী ও বিঝু কাকী! শিব-কাধ্ধীতে শিবমন্দির ও শৈবগণের 
প্রাধান্য ও বিষু-কাঞ্চীতে বিষুণমন্দির ও বৈষ্ণবগণের আধিপত্য 
দেখিলাম । শুনা যায় এই কাক্ধীনগরীতে পুরাকালে সহআাধিক 
শিবমন্দির ছিল ; এক্ষনে উহার কিছুই নাই বলিলেও অততযুত্তি 
হয় না। 

এস্থামে আগিয়া আমরা প্রথমে শিবকাঞ্ধীতে যাইলাম। 
অত্রত্য অধিবাসিগণ ইহাকে বারাণসী সম জ্ঞান করে। 
এস্থানের প্রধান বিগ্রহ একাম্নাথদেব, দেবী ভগবতী কামাক্ষী 
ও শ্রীশঙ্করের প্রতিমুর্তিও সমাধিস্থল অবশ্য দর্শনীয়। এতত্যতীত 
কৈলাসনাথ-মহাদেবের মন্দির, বৈকুণ-_-পেরুমলদেবের বিষুঃমন্দির 
'ও আরও অনেক শিবমন্দির আছে । একাম্নাথের মন্দির প্রায় 
অন্ধ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবশ্থিত। উহার চতুদদদিকে উচ্চ 
প্রস্তরময় প্রাচীর বিদ্ধমান। প্রাচীরের চারিদিকে চারি' 
গোপুরম্‌ বা প্রধান প্রবেশপথ । উহাদের গাত্রে অসংখ্য 
দেবদেবীর মুর্তি খোদিত রহিয়াছে । সর্বাপেক্ষা বৃহ গোপুরমটা 
_ দ্রশতল। 1 দেখিলাম প্রত্যেক গো পুরমেই আরোহণার্থ সোপান- 
শ্রেণী বিষ্কমান। উক্ত সোপান শ্রেণী এত অন্ধকারময় 
যে, আলোক-সাহাষ্য বাতীত- আরোহণ করা যায় না। 
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রাত্রিকাগে  গোপুরমের- চুড়ায় আলোক প্রদত্ত হয়। 
গোপুরম্‌]. অতিক্রম করিয়া এক বৃহ ধ্বজন্তসত 
দেখিতে পাইলাম । তৎুপরে এক প্রস্তরময় উতসবমগুপ প্রায় 
সহতরস্তস্তোপরি অবস্থিত কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া এক প্রাজণ- 
ভূমি পাইলাম । এই স্থানে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের সমাধিমন্দির 
বিদ্যমান । মন্দিরমধ্যে শ্ীশঙ্করের মূর্তি প্রতিষিত। প্রাবাদ 
প্রচলিত যে, শঙ্করাচাধ্য তাহার জীবনের শেষভাগ এই একাশ্র- 
নাথের মন্দিরেই অতিবাহিত করেন । ৩২ বগুসর বয়সে তিনি 
নির্বাণ লাভ করিলে এই সমাধিমন্দির স্তাপিত হয়। প্রত্যহ 
তাহার পুজাদি স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইয়! থাকে । ' এই সমাধি 
মন্দিরের কিয়দ্দুরে কামাক্ষী দেবীর মন্দির ; উহা এক প্রাচীর- 
মধ্যে অবস্থিত ।  মন্দিরমধ্যে কামাক্ষীদেবীর মুর্তি বিরাজ 
করিতেছে । দেবীর গাত্রে বহুমূল্য অলঙ্কার ও মন্তকে মণিময় 
মুকুট শোভা পাইতেছে। এই কামাক্ষীদেবীর সম্বন্ধে এক. 
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে । একদা ভগবতী ক্রীড়াচ্ছলে 
হরের চক্ষু পশ্চান্ভাগ হইতে হস্ত দ্বারা আবৃত করেন। ইহাতে 
ত্রিভূুবন অন্ধকারময় হইল ; কারণ সূর্য্য, চন্দ্র ও বহি এই তিন 
নয়ন আচ্ছাদিত হইলে কোথা হইতে আলোক সঞ্চার হইবে? 
ভগবতী এতাদৃশ গছিত কাধ্য করায় পাঁপলিপ্তা হন। তখন . 
মহাদেবাদেশে তিনি এই একা শ্নাথের মন্দিরে আসিয়া তপস্যা 
করিতে থাকেন। কিয়ৎকাঁল গত হইলে ক্রিলোচন আসিয়া 
দর্শন দেন এবং দেবীও পাপ" হইতে বিমুক্তী হন। ইহাই 


২৭২ চতুরধধাম ও সপ্ততীথ । 


পোঁরাণিকী আখ্যা ॥ ফাল্গুন মাসে এস্থানে পঞ্চদিবস ব্যাপিয় 
এক উৎসব হয়। 

কামাক্ষীদেবীর মন্দির হইতে অল্পদূর গমন করিলে একার 
নাথদেবের মন্দির। মন্দিরের গাত্রে ও চূড়ায় অভি সুন্দর 
কারুকাধ্য অঙ্কিত রহিয়াছে । মন্দিরমধ্যে একাঅনাথের 
লিঙ্গমূত্তি বিরাজিত। দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে মহাদেবের 
পাঞ্চভৌতিক মুক্তি আছে। এই পাঞ্চভৌতিক মুস্তির মধে 
এখানে তাহার ক্ষিতি-দৃত্তি। ইহা মৃত্তিকায় নিপ্মিত। অন্যান 
দেবালয়ের ন্যার এখানে জলাভিষেক হর না। একাম্নাথের 
পুজার প্রধান অঙ্গ পুষ্পাতিষেক | ইহার এক ভোগমুদডি 
আছে; উৎসবকালে এ মৃত্তি মণিমুক্তা দ্বারা বিভুষিত হয়, 
এই দেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক বনু পুরাতন আঅবুক্ষ আছে। 
বুক্ষটী কত কালের কেহ বলিতে পারে না। পান্ডা প্রমুখাৎ 
অবগত হইলাম যে, উহা প্রায় ৫০০ বওসরের পুরাতন হইবে । 
অত্রত্য অধিবাঁসিগণের বিশ্বাস যে, এই বৃক্ষ অনন্তকালের সাক্ষী - 
স্বরূপ দণ্ডায়মান। কথিত আছে যে, ইহার চারি শাখায় 
চতুর্বিবধ ফল উৎপন্ন হয়। ইহার সত্যাসত্য বাহারা কলভক্ষণ 
করিয়াছেন তাহারাই বলিতে পারেন । পূর্বেব এই আতবৃক্ষে 
একটা স্ুপক আত্রফল প্রাত্যহ ফলিত এবং তদ্দ্ারা মহাদেবের 
ভোগ প্রদত্ত হইত । সেই কারণে মহাদেবের নাম একাম্নীথ 


হুইল ৷ 
তৎ্পরে আমরা বিষুকাঞ্চীতে গমন করিলাম 1 শিবকাধ্চী 
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হইতে এই পথের দুরত্ব প্রায় দুই ক্রোশ হইবে । এই পথ 
বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত । পথের উভভয়পান্খে সারিবদ্ধ নারিকেল 
বুক্ষ থাকায় পথের শোভা যথেষ্ট পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছে । 
এখানে অনেক ব্রাঙ্গণের বদতি আছে ॥ পুবেব এক সময় এই 
কাঞ্টীনগরী মহাসমৃদ্ধদম্পন্না চিল । যদ্পি অধুনা পুরাকালের 
সামান্য কান্তিকলাপ নিদ্যমান, তথাপি স্থানের সৌন্দধ্য 
“নগরীধু কাচা” নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে । 
বিষুকার্ধীতে শ্রীবরদারাজন্গামীর স্থন্দর মন্দির আছে। 
এন মন্দির শিবকার্চার মন্দির অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 
সৌন্দধো শ্রেষ্ট । কথিত আছে যে, বৈষণবাচানয শ্রীরামানুজ এই 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত কারন । মন্দিরের স্বুহত্ড গোপুরম্‌ মতিক্রম 
করিয়া এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমি পাইলাম । ইহার বামভাগে 
এক শতন্তসতযক্ত মগুপ রহিয়াছে ৷ মণ্ডপের মধাস্থলে বৃশ্্োপরি 
পন্মাসনে বিষ্তুর ভোগমৃ্থি উৎসবকালে স্থাপিত হয়। মণ্ডপের 
পুরববাদিকে কোটাতীর্থ নামক এক সুরমা জলাশয় বিদামান। 
ইহার পর আর এক প্রাকার অতিক্রম করিয়া ভগবান্‌ নৃসিংহ- 
দেবের মুক্তি দেখিলাম। তারপর দুলমন্দির। মুল মন্দিরটী 
দ্বিতল ; শন্মধ্যে ভ্রীবরদার 'জন্গামী ঝ। বিসুকা পরীপুরাধাশ্থর বিরাজ 
করিতেছেন । শখ্খচব্রগদাপদ্মপরিশোভিত চতুভুজ ব্রঙ্গণাদেখের 
কিস্তন্দর ও সৌম্মুত্তি ! শ্রীবিগ্রহ নানালঙ্কারে বিভুষিত ও 
মস্তকে মণ্রিময় মুকুট পরিহিত রহিয়াছেন। এই বিগ্রহের 
নিম্মতলস্থ এক স্থানে লক্ষমার মূর্ধি স্থাপিত আছে । এই বিগ্রহ 
১৮ ন্‌ 


২৭৪ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 
সম্বন্ধে 'এক পৌরাণিক ইতিহাস শুনা যায়। একদা পদ্মষোনি 
ব্রঙ্গা এই স্থানে এক অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে কৃতসঙ্কল্ল তন। 
অরন্বতী এই যজ্ছের কথা জানিতেন না । পরে নারদের নিকট 
এই বৃত্তান্ত অবগত হইয় ক্রোধান্সিতা হন. ও যজ্ঞস্থল ভাসাইবার 
জন্য নদীরূপ ধারণ করিলেন। তখন ব্রন্ষা শ্রীহরির শরণাপন্ন 
হন। শ্রীভগবান্‌ ষজ্ঞস্থলে আসিলে সরম্বতী নিজ সঙ্কল্প 
পরিত্যাগ করিতে বাধা হন এবং ব্রঙ্াও নির্বিবদ্ধে যঙ্ঞ সম্পন্ন 
করেন। ঝঙ্ঞান্তে সমবেত দেব ও খর্ষিগণ ভগবান্‌ বিষুরকে 
এস্থানে অধিষ্টান করিতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । তাহাদের 
স্তবে সন্ধস্ট- হইয়া শ্রীহরি বরদারাজস্বামীরূপে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন । এস্থানে যচ্্ধ করিলে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ 
হয়। ব্রর্গা যেখানে ধচ্্ব করেন, তাহার উত্তরার নারায়ণবন,. 
পশ্চিমদ্বার বিরিঞিপুর, পুরবদার মহাবলীপুর ও দক্ষিণদ্ধার 
চি্গলপুৎ। এখানে অনেক ক্ষুদ্র বৃহণ্ড তীর্থ বিদ্যমান । 
কতকগুলি তীর্থ বারের নামে অভিহিত__যথা, রবিতীর্ঘ, শুক্রতীর্থ 
ইত্যাদি । যে বারের নামে যে তীর্থ, সেই বারে সেই তীর্থে 
স্নান করিলে জীবের সর্ববপাপ বিনষ্ট হয়। 

কাধীপুর বৌদ্ধগণেরও পুণ্য তীর্থ; কারণ ধন্মপাল বোধিসন্ত 
এস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। খুষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে চিন 
-পরিত্রাজক হিয়েনসিং যখন এই নগরীতে আগমন করেন, 
তখন ইহা দ্রীবিড়ের রাজধানী ছিল। তঙুকালে এস্থানে: 
শতাধিক বৌদ্ধবিহার ছিল; এক্ষণে সে সকলের কিছুমাত্র নাই । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৭৫. 
কার্ধীন্গরীর অনতিদুরে ত্রিপতিকুণ্ডুম নামক 'শ্থানে এক 
জৈন মন্দির জাছে। উহা এক দর্শনযোগ্য স্থল । 
আামরা এই নগরীতে এক ব্রাঙ্গণের গুহে আশ্রয় 
_লইয়াছিলাম। দেখিলাম যে, ইহারা বেশ অতিথিসৎকার- 
পরায়ণ। এই দাক্ষিণাতা জনপদে ব্রাহ্গণবর্গ মণ্সা মাংস 
ভক্ষণ করে না। প্রায় সকলেই সংস্কৃতশান্ত্রে অভিজ্ঞ । 
ব্রাঙ্গণগণ ত্রিসন্ধ্য/া ও বেদপাঠ করিয়! খাকেন। শিবকার্ধীর 
অধিবাসিগণ ললাটদেশে চন্দনের রেখা সোজাভাবে কাটিয়া 
থাকেন এবং বিষুকাঞ্চীবাসিগণ উহা উদ্ধ দিকে কাটেন। এই 
দাক্ষিণাতোর সকল স্থানেই দেখিলাম স্ত্রীলোকের অবরোধ 
প্রথা নাই। কাক্চীপুরের স্্ীপুরষ সকলেই বেশ স্ুশী। 
ক ্ীলোকগণ অত্যন্ত শ্রমশীল। ত্রাঙ্গণবর্গ শদ্রের চায়াস্পর্শ 
করেন না। কাক্ধীপুরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ। এই 
নগরীতে ভাকঘর, আফিস, আদালত, বিদ্যালয় ইত্যাদি 
বিষ্কমান আছে । 


অবন্তিক। ব1 উজ্জয়িনী। 
(ড্) * 
এই নগরী যে কেবল সপ্ত মোক্ষপ্রদ তীর্থের অন্যতম তাহা 
নহে, এই স্থানে দ্বাদশ জ্যেতিলিজ্রের এক লিঙ্গ বিদ্যমান ও 
তদ্বাতীত বু তীর্থ রহিয়াছে । ইহা অতি প্রাচীন নগরী । এই 


২৭৬ চতুধাম ও সপ্ততার্থ। 


নগরী সিশ্রানদীতীরে অবস্থিত। বৈদিকযুগে ইহ। অবন্থী 
নামে অভিহিত হইত । মহাভারতে অবস্তা তীর্থের নাম 
উল্লিখিত আছে । পরে মালবেরা এই দেশ আকার 
করিলে ইহার নাম মালব হয় এবং এই মালব রাজ্যের 
রাজধানীই উজ্জয়িনা নামে বিখ্যাত। এই নগরীতে 
প্রবলপরাক্রান্ত বিক্রমাদিতা মহারাজ বহুকাল রাজত্ব. করেন 
এবং তাহার সময়ে কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ব রাজসভার শোভা 
বুদ্ধি করিত। নবরত্বের সভভা তৎকালে ভারতের এক 
বিশ্ববিদ্ভালয় বলিয়' পরিগশিত হইত । সেসময় ভারতের প্রায় 
সমুদয় ন্থধারুন্দ [বক্রমা দিতোর সভা সমুজ্দ্রল রাখিত। তখন 
উজ্জাঁ়না সত্যসতাত রত্শালিনী ছিল; জ্ঞানৈশ্বঘ্যে এ 
প্রতিতায় উদ্ভরিণ শীষস্থান অধিকার করিয়াছিল । মহারান 
বিব্রমাদিত্যের নবরত্রদভার পণ্ডিতমগ্ডলার নাম এক সংস্কৃত 
শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়। উক্ত শ্লোক যথা, 
স্ধন্থন্তরিক্ষপনকামরসিংহশঙ্কু বেতালভট্ুঘটকপরকালিদাসাঃ। 
খ্যাতো বরাহমিভিংর! নৃপতেঃ সভায়াং রতবানি বে বররুচিন 
বিক্রমস্য ॥৮ 
বৃ্মান উজ্জধিনী সে প্রাচীন কালের উজ্ভখ্িনা নহে 
জে নগরা ভূগভে অগ্ুভিতা হইয়াছে । বর্তমান উজ্জয়িনীর 
দক্ষিণভাগে সেই পুরাকালের উজ্জয়িনীর ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ড 
হইতে আবিষ্কত হইভেছে। এক্ষণে উজ্জধ্িনীর পুকব 
শ্রীসমুদ্ধি কিছুই নাই । 'তকালান এ্রবুদ্ধি সম্বন্ধে মহাকি 
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কালিদাস যেব্রুপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ভাহার সহিত 
আধুনিক উজ্জধ্িনীর তুলনা হইতে পারে না। 

এই নগরীতে আসিয়া এক ধন্মশালায় অশ্রয় লইলাম। 
প্রথমে আমারা মহাকালেশরদর্শন করিতে যাইলাম। ইনি 
দ্বাদশ অনাদি জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম | পুরাণাদি গ্রন্থে 
উল্লিখিত আছে “উজ্ভয়িন্যাং মহাকালম্‌ ইতি।” মহাকালের 
মন্দির অতি প্রাচীন ও বৃহণ্ড। মহাভারতের বনপর্বেব মহাকালের 
নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণেও ইহার মাহাত্ব্য কীন্তিত 
শাছে। মহাভারতে মহাকাল কোটিতার্থ নামে অভিভিত ছিল। 
তথায় মহাকালক্ষেত্র বিষয়ক এইরূপ বিবরণ আছে-" 

'“মহাকালং ততো গচ্ছেশ্সিয়তো। নিয়তাশন?। 
কোটিতীর্থমুপস্পশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ।” 

মহাকবি কালিদাস ঠাহার রঘুবংশ নামক মহাকাবে। ইন্দুম- 
তার স্বয়ন্গর সভাবর্ণনকালে অবন্তারাজের সহিত মহাকালের 
এইরূপ বিবরণ প্রদান করেন, 

“হাসৌ মহাকালনিকেতনস্য বসন্নদুরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ । 

তমিক্রপক্ষেৎপি সহ প্রিয়াভিঃ জোাত্ল্লাবতে। নিব্বিশতি 

প্রদোবান ॥? 

এই অবন্তী নৃপতি মহাকাল চন্দশেখরের অদুরে অবস্থান 
করিয়া কৃষ্ণপক্ষেও প্রিয়তমাগণ সহ জ্যোত্স্লামঘ়ি রজনী উপভোগ 
করেন; কারণ মহাদেবের শিরঃস্থিত চন্দ্রকিরণে উক্ত নগরী 
সদাই সমুজ্তাসিত। 
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মহাকালের মন্দির সোমনাথের মন্দির সদৃশ ছিল। ইহার 
স্থবৃহৎ স্তম্ভ সকল মুক্তাখচিত ছিল। এক্ষণে আর মণিমাণিক্য 
নাই, মন্দিরে কেবলমাত্র স্বর্ণ কলস বিগ্ভমান আছে । মুসলমান- 
গণের রাজব্বকালে মন্দিরের সমুদয় ধনরত্ু লুঠিত হয়। তগকালে 
পাণুাগণ লিঙগযুদ্তিকে মন্দির হইতে অপসারিত করিয়া ভূগর্ভ- 
মধ্যে এক পাষাণময় মন্দির নিশ্পাণপুবর্বক প্রতিষ্ঠিত করেন । 
এখনও উক্ত বিগ্রহ তথায় অবস্থাপিত আছে । এক নুড়- 
পথে প্রবেশ করিয়া ও কতিপয় পাষাণনিশ্মিতা সোপানশ্রেণী 
অবতরণ করিয়া কৃষপ্রস্তরময় মন্দিরে মহাকালদেবের 
দর্শনলাত করিলাম । মন্দিরের চতুক্দিক সুচিভেদ্য অন্ধকারে 
সমাচ্ছাদিত। বিগ্রহের চতুঃপার্শে দুতের প্রদীপ জ্বলিতেছে 
সেই আলোকেই অন্ধকার কথপ্িৎ দূরীভূত হইতেছে । তথায় 
বায়ু প্রবেশের পথ না খাকায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল 
পুজান্তে সুড়ঙ্গ হইতে বহিগগত হইলাম। ন্ুড়ঙ্গের বহির্ভাগে 
এক জলাশয় আছে। তাহার চারিদিক প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। 
তারপর কেদারেশ্বর মহাদেবকে দেখিতে যাইলাম 
কেদারেশ্বরের মন্দির মহাকালের মন্দিরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত 
ক্ষুদ্র এক মন্দিরমধ্যে কেদারেশ্বরের লিঙ্গমুন্তি প্রতিষ্ঠিত আছে 
এই মুন্তি সন্দর্শনে মানবের অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়। এই 
শিৰলিঙ্গ সম্বন্ধে এক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। কোন সময়ে 
কয়েকজন মহর্ষি কেদারনাথদেবের দর্শনাভিলাষে হিমাপ্রিশেখরে 
শারোহণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহাদেবের নিকট ততপ্রত্ীকার 
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প্রার্থনা করেন । মহেশ্বর তাহাদিগের প্রতি সন্থষ্ট হই! 
দৈববাণী দ্বারা জানাইলেন, “তোমার উজ্জয়িণী নগরীতে 
মহাকালের বনে যাইয়া সিপ্রানদীতীরে আমার দর্শন পাইবে ।” 
এই দৈববাণী শবণান্তর মহধিগণ তথায় আগমন করিয়া নদরী- 
বক্ষে এক শিলা দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে কেদারেশ্বর 
জানিয়। মন্দিরনির্্মাণকরতঃ তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন । 

তগুপরে কালীয়দীঘিদর্শনার্থ গমন করিলাম । পথটা এক 
প্রান্তরমধ্য দিয়া গিয়াছে । পৌরাণিক মতে কালীয়দীঘি 
্রঙ্মকুণ্ড নামে অভিহিত হইত। কালীয়দীঘিতটে রীরুষ্মুত্তি 
বিরাজমান । দীঘির মধাস্থলে একটা দ্বীপের ন্যায় স্থান আছে; 
তথায়” এক জলপ্রাসাদ,অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন ফে, এই 
প্রাসাদ মহারাজ বিক্রমাদিতা কর্ভক নিশ্মিত হয় এবং শ্রীক্মকালে 
তিনি এস্থানে বাস করিতেন । আবার কেহ কেহ বলেন যে, 
নাসিরুদ্দিন মহম্মদ ইহা প্রস্তুত করান! মহাকবি কালিদাসের 
খতুসংহার নামক কাব্যে ইহার বিষয় উল্লিখিত থাকায়, আমাদের 
মনে হয় এই প্রাসাদ বিক্রমাদ্িতা কর্তক নিশ্মিত হয়। এই 
প্রাসাদের নিশ্মাণপ্রণালী অতি চমণ্কার। নিয়ত জল্োত 
লাগিলেও প্রাসাদের অংশমাত্রও বিনষ্ট হয নাই। প্রাসাদের 
প্রাচীরে শ্রীকুঞ্ণ মুক্তি অঙ্কিত আছে। 

কালীয়দীঘঘের প্রায় এক মাইল দুরে হর্ষদপ অবস্থিত । 
স্থানটী অতি নিভজ্ন ও নিস্তব। তথায় এক দেবমন্দির 
বিস্তমান । পুবেন এই দেবালযের চত্ুঃপার্খে বহুদুর ব্যাপিয়া 


২৮০ চতৃধ্ণম ও সপ্ততীর্ঘ । 
সরোবর সমূহ ভিল, এক্ষণে উহাদের জল বিশুক্ষ হইয়াছে ।' 
মন্দিরমধ্যে বিশালকায়া পাষাণময়ী কালিকামুত্তি বিরাজমানা । 
লোলরসনা কালিকাদেবী বুহদাকার শিবের বাক্ষৌপরি 
দগ্চায়মানা আছেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক স্তববৃত্ যুপকান্ঠ 
প্রোথিত আছে । পুবের এস্ানে নরবলি হইত শুনিলাম। 
সিপ্রা নদীর দক্ষিণতটে ভৈরবগড় আঃছে। উহা অবশ্য 
দর্শনযোগ্য । গড়টার আকার অদ্ধচন্দাকৃতি এবং প্রায় এক 
মাইল পর্যান্ত প্রসারিত । গড়ের ভিতন এক দেবমন্দির আছে, 
তন্মাধো কালনৈরবের মুস্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মুত্তি কালের 
প্ররাতন বলিয়া বোধ ভয়। মন্দিরটী সিঙ্দিয়া মহারাক্ত নির্মম 
করিয়া দেন,। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই কালভৈরব 
উজ্জধ়িনী নগরীকে রক্ষা করিতেছেন। 

ভৈরবগড়ের . অনতিদুরে  সিপ্রানদীতীরে ভৃগুগুহা 
অবস্থিত। এই স্তটান লোকালরশুনা । এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া 
শুভাভান্তরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রস্তরময় সোপানাবলী 
আবতরণান্ডে ভুগর্ভস্ত স্থান পাইলাম । তথায় সরলভাবে 
দণ্ডায়মান হওয়া যায় না। গুহামধ্যে বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ মুত্তি 
সকল বিগ্মান। এস্লানে কয়েকটা লিঙ্গমুণ্ডি রহিয়াছে । 

 দ্রম্টবা মুক্ধিদর্শনান্তর গুহা হইতে নিক্ষান্ত হইলাম । 
তথা হইতে সন্দীপনী মুনির আশ্রমে আসিলাম । আত্রমটা 
দেশ মনোরম ও শান্থিপ্রদ। সে স্থানে এক বিষুমূর্তি স্থাপিত 
আচ । এট ত্যাশামর নিকট অন্গপাঁন তীর্থ । কথিত আছে, 
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যে, আ্ীরু্ণ ও বলরাম সন্দীপনী মুনির নিকট অধায়ন করিতে 
আসিয়। এই স্থানে সর্বপ্রথম অঙ্কপাত শিক্ষা করেন। এই 
তার্থের কিয়দ্;রে বিধুরসাগর, দামোদর প্রভৃতি কয়েকটা প্রচীন 
কৃণ্চ আছে। 

উজ্ভধ্ষিবী নগরীর অগ্নিকোণে যোগ্সিদ্দ নামে এক পর্ববত 
আচে । জনপ্রবাদ এই যে, মহারাজ বিক্রমাদিতোর বত্রিশ 
নিংভাসন ইহার নিন্গে প্রোথিত ডিল । সেই সিংহাসনের ৩২টা 
পায়ায় ৩২টা গন্ধবনকুমারী আলক্ষে বাস করিতেন। যাহা 
হউক, ভারতে যে সকল হিন্দু নরপতি রাজন্্ করিয়াছেন, 
বিক্রমাদিতা তীহাদের মধো যে একজন বিশেষ "বিখ্যাত ও, 
যশন্সী নৃপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে স্থানে তিনি 
সিদ্ধ হন, সেস্থানে এক কালী মন্দির আছে । ' ইহা সহর 
হষঈতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত । বিজনবনে এক 
মন্দিরমধ্যে কালীঘর্ত্ি আছে । এস্থানে কোনও পুরোহিত থাকে 
না। প্রতাহ পুজাসমাপনান্তে তিনি চলিয়৷ যান। এখান হইতে 
কিয়দদরে সিপ্রানদীতীরে শ্মশানভূমি রহিয়াছে । পথিপার্ছে 
নরকগ্কাল পরিলক্ষিত হয়! এস্বানে মঙ্গলেশ্বর, সহত্রধনুকেশ্খর 
দত্তাত্রেয়, সরম্বতী দেবী প্রভৃতি অনেক দেব দেবা আছেন। 
সরক্সতী দেবীর মন্দিরে কতকগুলি মাতৃকামুণ্ডি দেখিলাল । 

উজ্জধ্রিলীতে সিদ্ধনাগের ঘাট স্ুপ্রসিদ্ধ। কথিত মাছে 
যে, এই ঘাটে পুরাকালে নাগকন্যকাগণ জলক্রীড়ার্থ আগমন 


করিতেন । 


২৮ চতুধ্ণাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


এই নগরীতে জৈনগণের অনেক মঠ আছে । সেই সকল 
মঠের কতকগুলি হিন্দুমন্দিরে এখন পরিণত হইয়াছে । এই 
নগরীতে প্রত্ুতস্তবিদ্গণের আনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে । নগরীর 
চতুদ্দিকেই ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা খনন করিয়া 
ভগর্ভ হইতে উজ্জয়িণীর প্রাচান কীন্তিকলাপ আবিষ্কৃত হইতেছে । 
প্রাচীন উজ্য়িণী যে স্থানে ভগর্ভে নিহিত হইয়াছে, তাহার 
মৃন্তিকা হইতে এক্ষণে বহু হীরা জহরৎ ইত্যাদি পাওয়! যাইতেছে । 
সন্ধাকালে মহাকালের আরত্রিক ক্রিয়া দেখিতে যাইলাম। 
উহা এক দর্শনযোগ্য বিষয় । আরতিকালে মহাকালের অপূর্ণন 
শোভা সম্পাদিত হয়। তখন তিনি কৌষেয় বসন পরিধান 
করেন ও মস্তকে মুকুট ও গাত্রে মণিমুক্তা ধারণ করেন। অন্য 
সময়ে ভাহার জটাজুটশোভিত তস্মান্ুলেপিত দিগম্বর মস্তি 
বিরাজ করে। প্রতি সোমবার মন্দিরের সেবকগণ পঞ্চমুখী 
মুকুট জল্গাশয়তীরে আনয়নপুর্ণনক মন্ত্রসকারে উহা বিধৌত 
করিয়া মহাকালের মস্তকে পরাইয়া দেন। এই দেবমন্দিরের 
সমুদয় ক্রিয়াকলাপ তৈলঙ্গ বিপ্রবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। 
মহাকাল জ্যোতিলিঙ্গের অপর এক নাম অনন্তকল্লেখবর । 
-সাধারণতঃ তিনি এ নামে পরিচিত। মহাকালের আরতি 
সম্বন্ধে কালিদাসের মেঘদুতে এক শ্রোক পাওয়া যায়, তথার 
ববিরজীষক্ষ জলধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,__ 
“অপা্শ্মিন জলধর মহাকালমাসাগ্ কালে 
স্থাতবাং তে নয়নবিষয়ং ঘাবদত্যেতি ভানুঃ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৮5 


কুনবন্‌ সন্ধযাবলিপটহতাং শুলিনঃ শ্বাঘনীয়াম্‌ 
আমন্দীণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গভিজতানাম, 1৮ 
হে জলধর, তুমি সন্ধ্যা ব্যতীত অগ্য সময়ে মহাকালে গমন 
করিলে সূর্যাস্ত পযন্ত তথায় অবস্থিতি করিবে । ইহার কারণ 
এই যে, সন্ধ্যাকালে মহাদেবের আরত্রিক ক্রিয়াকালে তোমার 
ঈষৎ গন্তীরদবনি পটহধবনির কাব্য করিয়া অবিকল ফললাভ 
করিবে। 
উজ্জয়িণীতে গুজরাট গ্রদেশায় বিপ্রের সংখা! অধিক | 
এখানে সংস্কৃত শান্দ্রের যথেষ্ট পরিমাণে আলোচনা হয়। এই 
নগরীর শাসনভার ইংরাজ বাহারের মিত্ররাজ 'গোষালিয়র- 
সহারাজের উপরি ন্যস্ত আছে । 


পাশা 


পুরী-দ্বারাবতী বা দ্বারকা | 
(৭) 
এই মোক্ষদায়ক তীর্থের বিবরণ তীয় পরিচ্ছেদে বিশদ 
ভাবে বিবৃত হইয়াছে । 


জ্বভ্উ গ্পন্বিল্জেদ 1 


কাশ্মীরে অমরনাথ । 


৬ 
্পাত৩৩- 


সন ১৩২৯ সালের ২২শে আষাঢ় আমি ঢুইজন বন্ধু সহ 
কাশ্মীর প্রদেশস্থ অমরনাথ তীর্থাভিমুখে বহির্গত হইলাম । 
আবণী পুর্ণিমাতে ৬অমরনাগদেবের দর্শনলাত হয়। কেবলমাত্র 
সেই সময় কাশ্মীর মহারাক্তের লোক সকল তাম্ব, ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যািবর্গের সহিত অমরনাথক্ষেত্রে 
গমন করে | এতট্ডি্ন অন্য কোন সময়ে যাইবার উপায় নাই । 

প্রথমে আমরা পঞ্জাব মেলে অন্বাল! কাণ্টন্মেপ্ট, ষ্টেশনে 
উপনীত হই ও তথা হইতে আমুহসরে আসি। অন্বালার পথে 
দর্শনযোগ্য অনেক স্থান আছে আম়তসর. সম্বন্ধে ছু'একটা 
এরধান বিষয় উল্লিখিত করিব । হিন্দুদিগের নিকট কাশী 
যেরূপ পুণ্যতীর্থ, শিখগণের নিকট আগৃতসর তজপ | অসৃতসর- 
জরোবরের মধাস্থলে রামদাস সমীর স্বিখ্যাত স্বর্ণময় মন্দির 
অবস্থিত । মন্দিরমধ্যে শিখগুরু নানকের গ্রন্সাহেব প্রতিষ্ঠিত । 
ইহাই শিখগণের প্রধান উপাস্ত দেবতা । অমৃতপরে অটলেশ্বরের 
মন্দির, গোবিন্দগড়, রামবাগ, কেশরবাগ প্রভৃতি দর্শনায় । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । - ৮৫ 


অমুতসর পরিত্যাগপুর্বক এক শাখা লাইন দিয়া পাঠান- 
কোট ষ্টেশনে পুছিলাম । তথা হইতে কাংরা উপত্যকায় 
বজ্রেশ্বরী দেবীর দর্শনলাভ করিয়া জ্বালামুখীতে আসিলাম। 
জলন্ধর ক্টেশন হইতে ও কেহ কেহ ভ্রালামুখাতে আসিয়। থাকেন, 
কিন্তু এই পথ দুর্গম । পাঠানকোটের পথ বেশ পরিষ্কার । 

ভবালামুখী হিন্দুগণের এক মহাতীর্থ । ইহা ৫১ মহাপীঠের 
অন্যতম বলিয়া বিখ্যাত । এস্থানে সতার জিহব। পতিত হয়) 
জালামুখার মন্দিরে কোনও দেননুত্তি নাই। মন্দিরে কুণুদেবা 
উক্ধাময়ী নামে অভিঠিতা। মন্দিরমধ্যে তিনচারি স্থান হইতে 
লক্‌ লক করিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে'। মন্দিরস্থ 
কুলাঙ্গাতে এক ক্ষাণকায়া দীপশিখা প্রজ্্বলিত! আছে। পাগ্াগণ 
এই দাপশিখাকে দেবার জিহবা বলে। এখানে এক পর্ববতো- 
পরি সিদ্ধনাগাজগুন, উন্মন্তভৈরব ও আরও কয়েকটী দেবমুত্তি 
আছে । এস্থানের ভৈরব অন্বিকেশ্বর। ছ্ৰালামুখীর মন্দির- 
পার্থ এক কুণ্ডু মাছে, স্থানীয় জনসাধারণ উহাকে জাহ্ুবীর 
হ্যায় পবিত্র বিবেচনা করে। পর্ববতগাত্র হইতে বারি বিনির্গত 
হইয়া এই কুণ্ডে পতিত হয়। যাত্রিগণ এই কুগুবারি দ্বারা 
তর্পণাদি করিয়া থাকে । এখানে অনেক দেবালয়, ধর্্মশাল। ও 
পাস্থনিবাস আছে । নগরের ছয় স্থানে ছয়টা উষ্ণ প্রক্রবণ 
আছে; সেই সকল প্রশ্রনণের জলপান করিলে সবাস্থ্যস্ঘন্ধে 
বিশেষ উপকার সাধিত হয়। জালামুখীর প্রাকৃতিক সৌন্দবা 
অতি চমণ্কার | 


২৮৬ চতুধণীম ও অপ্ততীর্ঘ। 


তদনন্তর আমর পঞ্চাৰ নগরের রাজধানী লাহোরে উপস্থিত 
হুইলাম। কিংবদন্তী আছে, ষে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব এই নগর 
স্থাপিত করেন । এই নগরের পশ্চিমভগে রাৰী নদী প্রবাহিতা 
হইতেছে । আনারকলি নামক স্থান লাহোরের সব্ববশ্রেষ্ঠাংশ । 
এই স্থান বেশ পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন । এই লাহোর সহর 
কলিকাতা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। এই নগরের 
সববপ্রধান দ্ষ্টবা স্থল _সালেমার বাগ-_সহর হইতে প্রা তিন 
মাইল দূরে অবস্থিত। এই নগরে কার্যোপলক্ষে অনেক 
বাঙ্গালী বাস করে । তাহাদিগের খাত্রে এস্থানে এক কালীবাড়ী 
নিশ্মিত হইয়াছে । 

তারপর আমরা রাবলপিগ্ডিতে গমন করিলাম । এখানেও 
বঙ্গবাসীর উদ্লোগে এক কালীবাড়ী প্রতিষ্টিতা আছে। আমন 
উক্ত কালীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। পণ্তাবের মধ্যে রাবল- 
পিপ্ডি সর্দবশ্রেষট স্বাস্থানিবাস। এখানে শীতের প্রাদুর্ভাব বড 
বেশী। এখানে বহুসংখ'ক সেনা বাস করে। এখানকার নদীর 
উপর এক নৌসেতু মাছে, তাত। নদ্রার পরপারস্থিত আটক 
নগরের দুর্গ কর্তক স্থরক্ষিত। বর্ঘমানকালে রাবলপিপ্ডি হইয়াই 
কাশ্মীরে যাওয়া স্থবিধাজনক । সকলেই প্রায় এই পথে গমন 
করিয়া থাকে । 
_.. কাশ্মীরে যাইবার ৪1৫ পথ আছে ; তন্মধ্যে রাবলপিণ্ডি হইতে 
মরীপাকাড়ের নিন্গ দিয়া ও বিলাম নদীর পার্খদিয়াযে পথ 


|... এ ২. শক ৯০ দি 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ । ২ 


তপেক্ষা! সহজ । এই পথ দিয়াই কাশ্মীরের মহারাজ ও. 
জনসাধারণ যাতায়াত করে। রাবলপিপ্ডি হইতে কাশ্মীরের 
রাজধানী জ্রীনগর প্রায় ২০০ মাইল দুরে অবস্থিত । এই 
পথে যাইতে মোটর গাড়ী, উচ্গা, ঘোড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়? 
অনতিকাল মধ্যে স্রীনগরে পুছিতে পারিব বলিয়া আমি মোটর 
গাড়ীতে রওনা হইলাম । রাবলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্যাস্ত 
স্থানে স্থানে সরকারী ডাক বাঙ্গালা আছে । মোটর গাড়ীর ভাড়া 
পৌনে দুই শত টাকা লাগিল । মোটর গাড়ীতে প্রথম দিবস 
প্রায় ৬ ঘণ্টা যাইয়া! গড়ী নামক এক সরকারী ডাক বাঙ্গালায় 
আশ্রয় লইলাম ও তৎপর দিবস সকাল হইতে গ্রাধ ৫ ঘণ্টা 
বাইয়। প্রীনগরে উপস্থিত হইলাম । মোঁটর-লরীতে যাইলে 
আরও অধিক সময় অভিবাভিত হয়। টট্গায় প্রায় ৩ দিবস ও 
এক্কায় ৫1৬ দিবস লাগে । 

ড্ুমেল, কোহালা! রামপুর, উড়ি, চকোটী, বারাহমুলা' নামক 
স্থীনে সরকারী ডাক বাঙ্গালা আছে। মরী পাহাড়ের নিকট 
বড় শীত। এই পর্ববত সমুদ্রতল হইতে প্রায় ৯০০০ ফিট্‌ উচ্চ 
হইবে । মরী হইতে ডুমেল পথ অতি স্বগম, সরল ও প্রশস্ত। 
এই পথ মনোরম উপত্যকা ও অরণ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে । ডুমেল 
এক ক্ষুদ্র পল্লী, এখানে বিশ্রাম ভবন আছে। ডুমেল হইতে , 
প্রথম 8৫ মাইল অতি সুগম উত্রাই দিয়া বিতস্তা নদীগর্ভে 
নামিতে হর । পরে নদীতট দিয়া এক পথ কোহালা অভিমুখে 
নিস । কাভালা এক ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার সম্মুখ দিয়া 


২৮৮ চতুরধাম ও সপ্ততীথ । 


বিতস্তা নদী প্রবাহিত! হইতেছে । এই নদী কাশ্মীর রাজা ও 
'ইংরাজ রাজ্যকে পৃথক রাখিয়াছ্ে । তৎুপরে উড়ী নামক স্যান। 
এই অংশে অনেক চড়াই ও উত্রাই আছে। পথটী ছুর্গম € 
অসরল। উড়ী হইতে প্রায় ২৪ মাইল দুরে বারাহামূল' নামক 
বৃহ জনপদ অবস্থিত। এই স্থান হইতে গুলমর্গে যাইবার এক 
পথ আছে । এই সহরের নিকট দিয় বিতপ্তা নদা বহিতেছে | 
শ্রীনগরের পপ এখান ভইতে বেশ সরল ও সমতল । এখানে 
নদীর শ্রোতও কম। এই স্থান হইতে চতুর্দিকে অন্রভেদী 
গিরিশ্রেনী থাকায় নৈসগিক শোভ। বড়ই গ্রীতিদায়ক | বারাহ!- 
মূলা হহতে শ্রীনগর পথীস্ত পথের উভয় পার্খেই পপলার রক্ষ- 
শ্রেণী পণশোভা৷ বদ্ধিত করিতেছে ! 

কাশ্মীর উপতাকা এক স্থুবিস্তত সমভূমি 1 উভার 
রাজধানী নগরের মধ্য দিয়া ঝিলাম নদী প্রবাহিতা হইতেছে । 
শ্বীনগরে ঝিলামের উপর সাতটা সেতু আছে, তাভাদের নাম 
যথাক্রমে (১) মীরাকদল, (২ ) হাবাকদল, (৩) ফতেকদল, 
(৪) জনাকদল, (€ ) আলাকদল, (৬) নয়াকদল ও (৭) 
সাফাকদল। কেবলমাত্র মীরাকদলের উপর দিয়া গাড়া যাতায়াত 
করিতে পারে । 

কাশ্মীর প্রদেশ সমুদ্রতট হইতে প্রায় সাড়ে পাচ হাজার 
ফিট উচ্চ। এই উপতাকার কোন এক অংশে সতীদেবীর ক, 


দেশ পতিত হয়, সেজন্য সমুদয় উপত্যকাকে সারদাপীঠ কহে 
কাম্পীর শাঝ্িবর উত্পভিত বিবি নানার হাান্ডিছে ভাচি | গা 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ । ২৯১ 
কাশ্মীরে কয়েকটী আশ্চর্যজনক নৈসগিক স্থান আছে। 
শ্রীনগর হইতে প্রায় ৭1৮ মাইল দুরে ক্ষীরভবানী নামে এক 
কুণ্ড আছে। কুগডের মধ্যস্থলে ই্টকময় এক ক্ষুদ্র আসনোপরি 
দ্বজপতাকা সংস্থাপিতা । ইহাই ক্ষীর ভবানী দেবী। 
হিন্দুগণের ইহা এক তীর্থস্থল। যাত্রিগণ ইহাতে ক্ষীর প্রস্তুত 
করিয়া! নিক্ষেপ করায় ইহার নাম ক্ীরভবানী হইল । এস্থানের 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কুণ্ডের জল সময়ে সময়ে পরিবস্তিত 
হয়। কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নানাবিধ বর্ণ পরিলক্ষিত হয়, 
আবার কখনও বা একই বর্ণ উপযুণপরি কয়েক দিবস 
দৃষ্ট হয়। ঃ 
শ্রীনগর হইতে প্রায় ১* মাইল দক্ষিণে বনহামা নানী এক 
পল্লী আছে। তথায় প্রায় ৭৫ ফিট, উচ্চ ও ঈধদ্‌ ঢালু এক 
ভূভাগ আছে । উহা নানাবিধ তরুলত! ও বিহঙ্গকুলে পরিপূর্ণ । 
উক্ত ভূখণ্ড সমুদয় বসর শুদ্ধ থাকে, কিন্তু প্রতি বসর 
ভাত্রমাসের শুর্লাষ্টমীতে উহা জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। 
তখন।লোকসক্াল ইহাতে স্নান করে। ইহাকে জটগল্গা কহে। 
স্থানায় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই স্থানে যোগীশ্বর মহাদেব 
বসিয়া আছেন এবং তাহারই জটাজুট হইতে জীহনবী বিনিঃস্যত। 
হইয়া এইস্থান ভাসাইয়! দেন। 
শ্রীনগর হইতে প্রায় ২ মাইল দুরে শঙ্করাচাষ্য বা ত্ত- 
স্থুলেমম নামক এক ক্ষুদ্র পর্নবতোপরি এক প্রাচীন শিবমন্দির 
আছে। এই পর্বত শ্রীনগর” হইতে প্রায় সহত্স ফিটু উচ্চ 


২৯০ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘথ। 

হ্বদের পশ্চিম দিকে হরি পর্ববত বিদ্কামান | এই পর্নবতোপরি' 
পুরাতন দুর্গ অবস্থিত ছূর্গমধো এক মন্দিরে কালামু্তি প্রতিষ্ঠিত 
আছে । . 

ডলহ্রদের ঈশানকোণে শালামার-বাগ (শালা -গৃহ এবং 
মার কন্দর্প )। ইহা সবেবাৎুকষ্ট উদ্ভান। সম্রাট জাহাঙ্গীর 
হা নান্মত করেন। উপবনটা নামের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছে । 

সালেমার-বাগের অনতিদূরে স্ুরম্যক্রীড়াকুপ্ত নিষাদবাগ 
অবস্থিত। পারস্য ভাষায় নিষাদ শব্দের অর্থ আনন্দ । 

ডলত্রন্দের পুর্বেব এক ক্ষুদ্র পর্ববতোপরি চিসাই নামক 
এক সুন্দর ঝরণা আছে। ভ্বদের দক্ষিণদিকে এক উচ্চ 
পর্ববতগাত্রেণপরীভবন অবস্থিত। শুনিলাম যে, পুর্বে ইহা! 
হাতি রম্য স্থান ছিল, এক্ষনে ইহার সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়াছে । 
পরীভবনের উপরিভাগ হইতে হাদী অতি স্থন্দর দেখায় । 

কাশ্মীরে মহারাজের প্রাসাদ আছে। জন্ব, সহরে মহারাজের 
শীতাবাস ও ঝিলাম নদীর উপর গ্রীষ্মাবাস রহিয়াছে । 
গুলমর্গেও এক শ্রীষ্মাবাস বিষ্ভমান। 

শ্রীনগর হইতে প্রায় ২৫মাইল দূরে উলার নামক এক সুন্দর, 
হ্রদ আছে। এই হুদ কাশ্মীর প্রদেশের সকল হৃদ অপেক্ষা বৃহত। 

"বিতত্তা নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। ইহা 

দৈথ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ ও প্রস্থে ৫ ক্রোশ হইবে। কাশ্মীরের 
রাজধানীর সমুদয় জল সরবরাহ হ্বারবন্দ হইতে হয় । 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৯১ 


কাশ্মীরে কয়েকটী আশ্চর্যজনক নৈসগিক স্থান আছে। 
শ্রীনগর হইতে প্রায় ৭৮ মাইল দুরে ক্ষীরভবানী নামে এক 
কুণ্ডআছে। কুণ্ডের মধ্যস্থলে ই্টকময় এক ক্ষুদ্র আসনোপরি 
ধবজপতাকা  সংস্থাপিতা। ইহাই ক্ষীর ভবানী দেবী। 
হিন্দুগণের ইহা এক তীর্থস্থল। যাত্রিগণ ইহাতে ক্ষীর প্রস্তত 
করিয়া নিক্ষেপ করায় ইহার নাম ক্ষীরভবানী হইল । এস্থানের 
. আশ্চন্োর বিষয় এই যে, এই কুণ্ডের জল সময়ে সময়ে পরিবর্তিত 
হয়। কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নানাবিধ বর্ণ পরিলক্ষিত হয়, 
আবার কখনও বা একই বর্ণ উপযুয্পরি কুয়েক দিবস 
দৃষ্ট হয়। 
_. স্্রীনগর হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে বনহামী নামী এক 
পল্লী আছে। তথায় প্রায় ৭৫ ফিট, উচ্চ ও ঈধদ্‌ ঢালু এক 
ভূভাগ আছে । উহা৷ নানাবিধ তরুলতা ও বিহঙ্গকুলে পরিপূর্ণ । 
উক্ত ভূখণ্ড সমুদয় বতসর শুষ্ক থাকে, কিন্তু প্রতি বশুসর 
ভাদ্রমাসের শুক্লা$টমীতে উহা জলে পরিপূর্ণ হইয়া ষায়। 
তখন লোকসকল ইহাতে স্নান করে। ইহাকে জটগঙ্গা কহে । 
স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই স্থানে যোগীশ্বর মহাদেব 
বঙ্সিয়। আছেন এবং তীহারই জটাজুট হইতে জাহুবী বিনিঃস্তা 
হইয়া এইস্থান ভীসাইয়। দেন। রর 
শ্রীনগর হইতে প্রায় ২ মাইল দুরে শঙ্করাচাধ্য বা ত্যন্ত- 
স্থলেমন নামক এক গুদ্র পর্ববতোপরি এক প্রাচীন শিবমন্দির 
আাছে। এই পর্বত শ্রীনগর হইতে প্রায় সহশ্র ফিট উচ্চ 


২৯৭ চতুধণাম ও সপ্ততীর্থ। 


হুদের পশ্চিম দিকে হরি পর্ববত বিদ্যমান । এই পর্ববতোপরি' 
পুরাতন ছুর্গ অবস্থিত । দুর্গমধ্যে এক মন্দিরে কালীমৃদ্তি প্রতিষ্ঠিত 
আছে। 

ডলহদের ঈশানকোণে শালামার-বাগ ( শাল1₹গুহ এবং 
মার কন্দর্প )। ইহ সর্কর্দোরুষ্ট উদ্ভান। সম্মাটু জাহাঙ্গীর 
ইহা। নিশ্মত করেন। উপবনটা নামের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছে । 

সালেমার-বাগের অনতিদূরে স্ুরম্যক্রীড়াকুপ্ত নিষাদবাগ 
অবশ্থিত। পারস্য ভাষায় নিষাদ শব্দের অর্থ আনন্দ। 

ডলহদেয় পর্বেধ এক ক্ষুদ্র পর্ববতোপরি চিসাই নামক 
এক স্থুন্দর ঝরণা আছে। হ্রদের দক্ষিণদিকে এক উচ্চ 
পর্ববতগাত্রে পরীভবন অবস্থিত। শুনিলাম যে, পুরে ইহা 
অতি রম্য স্থান ছিল, এক্ষনে ইহার সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়াছে। 
পরীভবনের উপরিভাগ হইতে হাটা অতি সুন্দর দেখায় । 

কাশ্টারে মহারাজের প্রাসাদ আছে । জদ্ঘ, সহরে মহারাজের 
শীতাবাস ও ঝিলাম নদীর উপর গ্রীল্মাবাস রহিয়াছে । 
গুলমর্গেও এক গ্রীগ্মাবাস বিগ্ভমান । 

শ্রীনগর হইতে প্রায় ২৫মাইল দূরে উলার নামক এক সুন্দর 
হ্রদ আছে। এই হৃদ কাশ্মীর প্রদেশের সকল হুদ অপেক্ষা বৃহ । 
ববিতন্ত। নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। ইহা 
দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ ও প্রস্থে € ক্রোশ হইবে। কাশ্মীরের 
রাজধানীর সমদয় জল সরবরাহ হারবন্দ হইতে হয়। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৯৫ 


স্থানে স্থানে পাইন, দেদার প্রভৃতি নানা সুল্যবান্‌ বৃক্ষ সকল 
জন্মায়। 

কাশ্মীরে হিমালয় প্রদেশের অনেক জীব জন্তু জাছে। 
এম্থানের অধিকাংশ গাভী খর্ববাকৃতি ও কৃষ্ঠকায়া। লোকে 
সাধারণতঃ কহিয়া থাকে “ধেনুঘু কৃষ্ণ বনুক্ষীরা।” কাশ্ীরে 
অনেক স্থানে লৌহ, সীস1 ও তাম্রের খনি আছে । 

শ্রীনগরে তিন সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া! ভূতম্বর্গের সৌন্দর্য্য 
উপভোগ করিবার পর ৬অমরনাথক্ষেত্রে যাত্রা করিবার দিন 
সমাগত হইল। ৬ অমরনাথদেবের দর্শন লাভ কবল মাত্র 
শ্রাবণী পুর্ণিমা তিথিতে হয়। এবার ২২শে শ্রাবঠ সোমবার 
আবণী পূর্ণিমা । অমরনাথের প্রতিভূস্বরূপ ছড়ী কাশ্মীর 
মহারাজ পুঙ্া করিয়া দিলে সেই ছড়ী মার্তগু বা মটন নামক 
স্থানে আনীত হয়। ছড়ী দেখিয়া যাত্রিবুন্দ সমবেত হয় ও 
আগ্সে উহ। বহির্গত হইলে পর যাত্রিগণ যাত্রারস্ত করে। ছড়ী 
অমরনাথক্ষেত্রে পনুছিতে সাতদিন লাগিল। 

১২ই শ্রাবণ, শুক্রবার অগ্ভ প্রাতে এক টঙ্গা ভাড়া 
করিয়! মানত অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উহ! শ্রীনগর 
ভইতে প্রায় ৩৯ মাইল দুরে অবস্থিত। শ্রীনগরের প্রায় 
ক্রোশার্ধ দূরে স্বর্গীয় কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহের সমাধি, 
মন্দির আছে। স্থানটা বেশ নিজ্জন ; তথায় সাধু সন্ন্যাসী 
গণের থাকিবার স্থান আছে । ছুধগঞ্া নান্ধী এক নদী তথায় 
এপবখতিতা তইঈাতাচ | নাস আগা (কত যন মা মাম কারল 


২৯৪ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 
আসিতে হইত | শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করও এইস্থানে -আগমন 
করিয়াছিলেন । 

ত্রীগরে অধিকাংশই কাষ্টনিকেতন। কাশ্মীরীভাষায় 
ইহাকে লড়ী বলে । এখানকার গুহের চাদ সমভল নহে, 
মধ্যদেশ উচ্চ ও দুইপার্খ্ব ঢালু। ছাদে কান্ট ও তক্তার উপরি 
ভূজ্জপত্র বিস্তৃত করিয়া তদুপরি যুন্ডিকা লেপিত হয়। বসন্ত- 
কালে ইভাতে তৃণ উদ্গত হউলে গুহরাজি হরিণ গালিচার 
যায় দুষ্ট হয়। ভাল কাঠের বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। 
বিদেশীয়গণে : পক্ষে নৌকাতে বাস করা স্তবিধাজনক | বড় 
হাউস্‌ বোটে পাশাপাশি 51৫ খানা ঘর থাকে। উহা! শয়ন, 
ভোজন ও বিশ্রামাদির জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী । বড় হাউস্‌ 
বোটে রন্ধানার্থ এক স্বতন্ত্র ডোল্পা এবং ভ্রমণার্থ একখানি ছোট 
শিকারা সংলগ্ন থাকে । 

কাশ্মীরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থাকর । এখানে নদীর ও 
উত্দসের জল নিম্মীল, শীতল ও পুষ্ঠিকর। বায়ু পরিক্ষার ও 
ধূলিকণা বিবর্জিত। এখানে বর্ধাকালে বারিবর্ষণ না হইয়। 
শীতকালে বখন তুষারপাত তইতে থাকে তখন বটিকা, বৃষ্টি 
ও শিলাবৃষ্টি ভয় ; তবে বুগি অল্পপরিমাণেই হইয়া থাকে । 
কাশ্মীরের ভূমি অতিশয় উর্ববর্ধা | পর্ববতগান্ডরেও শহ্যক্ষেত্র 
সকল আছে, তথার প্রচুর বাদাম, আক্রোট, ইত্যাদি উৎপন্ন 
হয়। এমন কি, যেখানে কৃষকগণ লাঙ্গল দিতে না পারে, 
এব নিই সঈঁল সক০্৯ সহা৯পঞ্জ তহযা। কাঁশীর পোাদাশর 





ষষ্ট পরিচ্ছেদ । ২৯৫ 


স্থানে স্থানে পাইন, দেদার প্রভৃতি নানা মুল্যবান বৃক্ষ সকল 
জন্মায় । 

কাশ্মীরে হিমালয় প্রদেশের অনেক জীব জন্তু আছে। 
এন্থানের অধিকা*্শ গাভী খর্ববাকৃতি ও কৃষ্ণকায়া। লোকে 


সাধারণতঃ কহিয়া থাকে “ধেনুু কৃষ্ণা বহুক্ষীরা।” কাশ্মীরে 


অনেক স্থানে লৌহ, সীস। ও তারের খনি আছে। 

শ্রীনগরে তিন সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া ভূন্্গের সৌন্দব্য 
উপভোগ করিবার পর ৬অমরনাথক্ষেত্রে যাত্রা করিবার দিন 
সমাগত হইল । ৬তামরনাথদেবের দর্শন লাভ প্কবল মাত্র 
শ্রাবণী পুর্ণিমা তিথিতে হয়। এবার ২২শে শ্রাবঙঃ সোমবার 
আবণী পূর্ণিমা । অমরনাথের প্রতিভম্বরূপ ছড়ী কাশ্মীর 
মহারাজ পুজা করিয়া দিলে সেই ছড়ী মান্ভগু বাঁ মটন নামক 
স্থানে আনীন্ত হয়। ছড়ী দেখিয়া যাত্রিবুন্দ সমবেত হয় ও 
অগ্রে উহা বহিরগত হলে পর যাত্রিগণ যাত্রারস্ত করে। ছড়ী 
ামরনাথক্ষেত্রে পভছিতে সাতদিন লাগিল । 

১২উ আবণ, শুক্রবার--অগ্ পরাতে এক টঙ্গা ভাড়া 
করিয়া মার্ভু শভিমুখে যাত্রা করিলাম । উহা ভ্রীনগর 
হইতে প্রায় ৩৯ মাইল দুরে অবস্থিত । শ্রীনগরের প্রায় 
ক্রোশাদ্ধ দূরে অর্গীয় কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহের সমাধি. 
মন্দির আছে। স্থানটা বেশ নিজ্জন ; তথায় সাধু সন্যাসী 
গণের গাকিবার স্থান আছে । ছুধগর্গী নানী এক নদী তথায় 
প্রবাহিত। হইতেছে । নাম শুনিয়া কেহ যেন না মনে করেন 


২৯৪ চতুধাণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


আঙ্গিতে হইত.। শঙ্করাবতার শ্রীশক্করও এইস্ঘানে “আগমন 
করিয়াছিলেন । 

শ্রীনগরে অধিকাংশই কাষ্ঠনিকেতন। কাশ্মীরীভাষায় 
ইহাকে লড়ী বলে। এখানকার গৃহের ছাদ সমভল নহে, 
মধ্যদেশ উচ্চ ও দুইপার্খ টালু। ছাদে কান্ঠ ও তক্তার উপরি, 
ভূর্জপত্র বিস্তৃত কন্িয়৷ তদুপরি যুস্তিকা জেপিত হয়। বসন্ত- 
কানে ইহাতে তৃণ উদ্গত হইলে গুহরাঁজি- হরিদ্র্ণ গালিচার 
্তায় দৃষ্ট হয়। ভাল কাঠের বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। 
বিদেশীয়গণে” পক্ষে নৌকাতে বাস করা সুবিধাজনক । বড় 
হাউস্‌ বোটে গাশাপাশি 81৫ খানা ঘর থাকে। উহা শয়ন, 
জৌঁজন ও বিশ্রামাদির জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী । বড় হাউস্‌. 
বোটে রন্ধনার্থ এক স্বতন্ত্র ডোঙ্গা এবং ভ্রমণার্থ একখানি ছোট 
শিকারা সংলগ্ন থাকে । 

কাশ্মীরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর । এখানে নদীর "ও 
উত্সের জল নিশ্মল, শীতল ও পুষ্টিকর । বায়ু পরিষ্কার ও 
ধুলিকণা বিবর্জিত । এখানে বর্ষাকালে বারিবর্ষণ না হইয়া 
শীতকালে যখন তুষারপাত হইতে থাকে তখন ঝটিকা, "বুষ্টি 
ও শিলাবৃষ্টি হয় ; তবে বৃষ্টি অল্পপরিমাণেই হইয়া থাকে। 

কাশ্মীরের ভূমি অতিশয় উর্ববর্া| পরবতগাত্রেও শস্তাক্ষেত্র 
সকল আছে, তথায় প্রচুর বাদাম, আক্রোট, ইত্যাদি উৎপন্ন 
হয়। এমন কি, যেখানে কষকগণ লাঙ্গল দিতে না পারে, 
তথায়ও সুমিষ্ট ফল স্বতঃই সম্পন্ন হয়। কাশ্মীর প্রদেোশর 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৯৯ 


ল্বেল্লীন্নগি__ইছা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গু উৎকৃষ্ট, উৎস। 
ইহাকে উৎস না বলি! জলাশয় বলিলেই চলে এই উৎসের 
জলাধার অঙ্টকোণবিশিষ্ট । ইহার চতুঃপার্শে প্রান্তরময় প্রাচীর 
ও গ্রশন্ত পথ বিদ্যমান । উৎসের জল নীলবর্ণ, কিন্ত উত্তোলন 
করিলে উহা স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক দেখায় । সম্রাট জনহাঙগীর 
কর্তক ইহা নিশ্মিত হয়। এক্ষণে পূর্বেবকার শৌতাস্পদ্‌ 
বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে। 

ৌঁদপ্ণান্নাগ লা হল্লিনবত--ইহা এক স্থন্দর পার্ধ্বতা 
হৃদ। ইহা প্রায় দেড় হাজার ফিট এক পর্ববতশ্িখরে ঝ্লাশ্হিত এবং 
জল পর্বতের পশ্চিম প্রান্তস্থ স্থান তেদ করিয়া! সৃুবেগে নীচে 
নামিতেছে। কিয়দ্দুর আসিয়া উহা! এক বৃহৎ” শিলাখণ্ডে 
প্রতিহত হইয়। প্রবলবেগে ও ভীষণ গর্জনে নিন্সে পড়িতেছে । 
সেই কারণে কয়েকটা মনোহর জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই সকল জলপ্রপাত মধ্যে হরিবল সর্ববপ্রধান। বসন্তকালে 
তুষাররাশি দ্রবীভূত হইলে ইহার অবয়ব বদ্দিত হইয়া! অপরূপ 
রূপ ধারণ করে। 

১৬ই শ্রীবণ, মল্গলবার- অদ্য নবমী তিথি। প্রভাত' 
হইবামাত্র অমরনাথের পতাকা বহির্গভ হইল। উদ্ভডীয়মান 
পতাক৷ সর্বাগ্রে নীত হইতে পাকে ও যাত্রিগণ তদনুসরন করেন । 
বেলা প্রায় ৮|০ টার সময় আমরা বামনদেবকে: স্মরণ করিয়া 
যাত্রারস্ত করিলাম । পথে তেমন বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য 
কম্টা নাই । বেলা প্রায় ১১ টার সময় মার্তু হইতে প্রান 


২৯৮ চতুধাম ও অপ্ততার্থ । 


মার্ত৪ হিন্দুগণের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ । : আমাদের দেশে 
জনগণ যেমন গয়াক্ষেত্রে পিতিপুরুষের পিগু. প্রদান করে, 
এখানে সেইরূপ কাশ্মীরাধিবাসিগণ পিতলোকের উদ্দেশ্যে 
পিগুদান করে। এখানে মার্তগ্ডের এক মন্দির আছে। 
অনেকগুলি জীর্ণ মন্দির দেখিলাম । কেহ কেহ বলেন, এই 
জীর্ণ দেবালয় সকল পাণ্ডবগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীর- 
বাসিগণ ইহাদিগকে পাওুলড়ী কহে । 

মার্তও হইতে প্রায় ২ মাইল দুরে ববন নামে এক ক্ষুদ্র 
গ্রাম আছ্ছে। সেখানে এক উতকুষ্টা উৎস আছে। উহ! 
এক পর্ববস্টের তলদেশ হইতে নিঃস্ত হইয়া অনেক কুঞ্ ও 
এক মনোহর ঠেনার উপবন মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া এক 
জলাশয়ে পঁড়িতেছে | ইহার জল অতি স্বচ্ছ। ইহাতে 
অনেক মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে । এই পল্লীর অনতিদূরে 
কয়েকটা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গিরিগহরর আছে। একটী বৃহ গুহায় 
আসন সদৃশ এক বৃহৎ প্রস্তর বিদামান। শুনিলাম কোন 
মহাপুরুষ এইস্থানে আসিয়া সমাধিস্থ হন। অপর এক 
গ্ুভার মধাভাগে প্রস্তরময় এক দেবালয় আছে। 

'নাচ্চ্তা--ইহা এক উতকুষ্ট উত্স । এই উস এক 
প্রান গ্রমোদবন মধ্যে আবস্থিত। উদ্যানে অনেক ফলের 
গাছ ও চেনার গাছ এবং কয়েকটা অট্লালিকার ভগ্নাংশ 
রহিয়াছে । জাহাঙ্গীর বাদশা নুরজাহান বেগমের জন্য ইহা প্রস্তুত 
করান! বার্ণিয়ার সাভেব ইহার পৌন্দধ্য দর্শনে যুদ্ধ হয় । 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৯৯ 


জেলীলাগ-_ইহা সর্ববাপেক্ষা গসিদ্ধ গু উত্রুষ্ট" উত্স। 
ইভাঁকে উত্স না বলিয়া জলাশয় বলিলেই চলে। এই উৎসের 
জলাধার ষ্টকোণবিশিষ্ট ৷ ইহার চতুঃপার্ে প্স্তরময় প্রাচীর 
ও প্রশস্ত পথ বিগ্ভমান। উৎসের জল নীলবর্ণ, কিন্তু উত্তোলন 
করিলে উহা স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক দেখায়। জঞ্রাট জাভাঙ্গীর 
কর্তক ইহা নিশ্রিত হয়। এক্ষণে পূর্ণেবকার শোভাসম্পদ্‌ 
বিনষ্ট হইয়া! গিয়াছে । 

[গা্পীন্নাগ জা হল্লিলল-_ইহা! এক সুন্দর পাববত। 
হুদ। ইতা প্রায় দেড় হাজার ফিট এক পববতশিখরে অঁ স্থিত এবং 
জল পর্ননতের পশ্চিম প্রান্তস্ স্থান ভেদ করিয়া মৃদুবেগে নীচে 
নামিতেছে ৷ কিয়ন্দ.র আসিয়া উহা এক বৃহৎ শিলাখণ্ডে 
প্রতিহত ভইয়! প্রবলবেগে ও ভীষণ গজ্জনে নিল্গে পড়িতেডে । 
সেই কারণে কয়েকটা মনোহব জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই সকল জলপ্রপাত মধ্যে হরিবল সর্ববপ্রধান । বসন্তকীলে 
তুধাররাশি দ্রবীভূত হইলে ইহার অবয়ব বঙ্গিত হইয়া অপরূপ 
রূপ ধারণ করে। 

১৬৯ শ্রাবণ, মঙ্গলবার অদ্য নবমী তিথি। প্রভাত 
হইবামাত্র অমরনাথের পতাকা বহির্গভ হইল । উড্ভীয়মান 
পতাকা সর্বনাগ্রে নীত হইতে থাকে ও যাত্রিগণ তদনুসরন করেন । 
বেলা প্রায় ৮॥০ টার সময় আমরা বামনদেবকে স্মরণ করিয়া 
ফাত্রারস্ত করিলাম । পথে তেমন বিশেষ কোন উল্লেখযোগা 


মিরা ন্রারলায়ারির জালা কলর ব্রা ০ রা: 


২৯৬৮ চতুধণম ও সপ্ততীর্থ। 


মার্ভও হিন্দুগণের এক প্রসিদ্ধ তীর্ঘ। আমাদের দেশে 
জনগণ যেমন গয়াক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের পিগু প্রদান করে, 
এখানে সেইরূপ কাশ্মীরাধিবাদিগণ পিতুলোকের উদ্দেশ্যে 
পিগুদান করে। এখানে মার্তগ্ডের এক মন্দির আছে। 
অনেকগুলি জীর্ণ মন্দির দেখিলাম । কেহ কেহ বলেন, এই 
জীর্ণ দেবালয় সকল পাগুবগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীর- 
বাসিগণ ইহাদিগকে পাওুলড়ী কহে । 

মার্তগড হইতে প্রায় ২ মাইল দুরে ববন নামে এক ক্ষুদ্র 
গ্রাম আছ্ে। সেখানে এক উতকুষ্টা উৎস আছে। উহা 
এক পর্বতের তলদেশ হইতে নিঃস্থত হইয়া অনেক কুণ্ড ও 
এক মনোহর চেনার উপবন মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া এক 
জলাশয়ে পঁড়িতেছে! ইহার জল অতি ন্বচ্ছ। ইহাতে 
অনেক মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে । এই পল্লীর অনতিনুরে 
কয়েকটা ক্ষুদ্র ও বৃহ গিরিগহবর আছে। একটা বুহৎ গুহায় 
আসন সদৃশ এক বৃহ প্রস্তর বিদ্ামান। শুনিলাম কোন 
মহাপুরুষ এইস্থানে আসিয়া সমাধিস্থ হন অপর এক 
গুহার মধাভাগে প্রস্তরময় এক দেবালয় আছে। 

আসাচচ্ুহালভল--ইহা এক উৎকৃষ্ট উতস। এই উৎস এক 
প্রাচীন প্রমোদবন মধ্যে অবস্থিত । .উদ্যানে অনেক ফলের 
"গাছ ও চেনার গাছ এবং কয়েকটা অট্রালিকার ভগ্নাংশ 


রহিয়াছে । জাহাক্জীর বাদশা নুরজাহান বেগমের জন্য ইহা প্রস্তুত 
ক একি ৮০ তর এটি ওত ০ বর তির 
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দুইটা পথ আছে। প্রথম পথে আসিলে একদিনে পঞ্চতরণীতে 
উপস্থিত হওয়া যায়, দ্বিতীয় পথে দুই দিবস সময় লাগে। 
সাধারণতঃ ষাত্রিগণ অময়নাথক্ষেত্রে গমন কালে দ্বিতীয় পথে 
যাইয়া প্রত্যাবর্তনকালে প্রথম পথ দিয়া আসে; কারণ 
প্রথম পথে যাইলে সাস্কাটী নামক এক অতি ভীষণ চড়াই 
আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যাবর্তনকালে এ সাস্কা্টা উত্রাই 
নামিতে হয়। নামিবার সময় বেশী বেগ পাইতে হয় না । 

পঞ্চভরণীতে সে রাত্র অতিবাহিত করিতে হইল । আজ 
চত্ু্দশীর চন্্রকিরণে চতার্দক সমুস্তাসিত হইভে লাগিল। 
অমরনাথের ছড়ী রাত্র প্রায় ৩।০ সময় বহির্গত হইল।” আমরাও 
রাত্র ৪টার সময় রওনা হইলাম। এই স্থান হইতে অমর- 
নাথের গুহ৷ ৫ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত । প্রথমে আমাদিগকে 
এক হুর্গম চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইল ও তশুপরে এক উত্রাই 
নামিতে হইল । একটী কথা বিবৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি 
যে, এই সকল চড়াই ও উতরাই উঠিবার ও নামিবার কালে 
আমাকে দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। তারপর 
আমরা এক পর্ধবতগহবরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। 
যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি পথ ভীষণ হইতে ভীষণতর 
হইতে লাগিল। 


২২শে শ্রাবণ, সোমবার--সকাল ৭॥০ টায় আমরা গন্তব্য 


স্থান অমরনাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম । আজ শ্রাবণী রাখী- 
পুথি । অদ্য ৬ অমরমাথদেত্বির দর্শনলাভ হইবে বলিয়া, 


রঙ 


৩০২ চতুধণম ও সপ্ততীর্থ। 
তাহা হইলে যাত্রিগণের কষ্টের সীম। থাকে না। প্রথ 
বরফে সমাচ্ছাদিত। এই স্থান হইতে অমরনাথক্ষেত্র পর্যন্ত 
প্রায় সারা বশুসর তুষাররাশি বিরাজ করে। প্রায় ১০ মাইল 
পথ আসিয় গন্তব্য পথ হইতে ৫০০ ফিট. নিন্সে শেষনাগ নামক 
এক স্থন্দর সরোবর দেখিলাম । এই সরোবর হইতে লীডার 
নদী উৎপন্ন হইয়াছে । তারপর প্রায় ২ মাইল পথ আরোহণ 
করিয়! পর্বতের শিখরদেশে উপনীত হইলাম। এই স্থানের 
নাম শেষনাগ । এখানে আমরা বেলা দ্বিপ্রহরে পন্ুছিলাম। 
এই ভীষণ চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিলাম। 
সেরাত্র গায় তান্থু সংস্থাপিত করিয়া অতিবাহিত করিলাম । 
এখানে কি ভয়ানক শীত! কান্ঠ জ্বালাইয়া কোন গতিকে 
শীত নিবারণ করিলাম । এরূপ শীত, বোধ করি, কেদার- 
বদ্রীর বা পশুপতিনাথের পথে পাই নাই । এই স্থানে জীব-জন্ু 
ব। বুক্ষ লতা কিছুই নাই | তুষাররাশি নিশার শশীকিরণে 
সমুস্তাসিত হইয়া অপুর্ব শোভ। ধারণ করিল । 

২১শে শ্রাবণ, রবিবার-_আজ চূতুর্দশী তিথি। প্রভাতেই 
যাত্রারস্ত করিলাম । পথিমধ্যে খাওটা খরজোতা। নদী পার 
হইতে হইল । জলের উপর বরফ জমিয়া গিয়া সেতুর আকার 
ধারণ করিয়াছে । প্রায় ৮ মাইল পথ আসিয়া! এক সমভূমি 
“ পাইলাম । তথায় এক নদী রহিয়াছে । এই নদীর পঞ্চ 
শাখা থাকায় এই স্থানের নাম পঞ্চতরণী হইয়াছে । এই 
স্থান বেশ সমতল । চন্দনবাড়ী হইতে পঞ্চতরণীতে আসিতে 
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দুইটা পথ আছে । প্রথম পথে আসিলে একদিনে পঞ্চতরণীতে 
উপস্থিত হওয়া যায়, দ্বিতীয় পথে ছুই দিবস সময় লাগে। 
সাধারণতঃ যাত্রিগণ অমরনাথক্ষেত্রে গমন কালে দ্বিতীয় পথে 
যাইয়া প্রত্যাবর্তনকালে প্রথম পথ দিয়া আসে; কারণ 
প্রথম পথে যাইলে সাস্কাটা নামক এক অতি ভীষণ চড়াই 
আরোহণ করিতে হয়! প্রত্যাবর্তনকালে এ সাস্কাটা উত্রাই 
নামিতে হয়। নামিবার সময় বেশী বেগ পাইতে হয় না! 
পঞ্চতরণীতে সে রা অতিবাহিত করিতে হইল । আজ 
চতুর্দশীর চন্দ্রকিরণে টত্তার্দক সমুন্তাসিত হইতে লাগিল। 
অমরনাথের ছড়ী রাত্র প্রায় ৩।০ সময় বহির্গত হইল। আমরাও 
রাত্র ৪টার সময় রওনা হইলাম। এই স্বান হইতে অমর- 
নাগের গুহ! ৫ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত | প্রথমে আমাদিগকে 
এক ছুর্গম চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইল ও তগুপরে এক উতরাই 
নামিতে হইল । একটী কথা বিবৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি 
যে, এই সকল চড়াই ও উত্ুরাই উঠিবার ও নামিবার কালে 
আমাকে দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিতে হইয়াছিল । তারপর 
আমরা এক পর্বতগহ্বরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। 
যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি পথ ভীষণ হইতে ভীষণতর 
হইতে লাগিল। রি 
২২শে আবণ, সোমবার_-সকাল ৭॥০ টায় আমরা গন্তব্য 
স্থান অমরনাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম । আজ শ্রাবণী রাখী- 
পুর্িমা । আদা ৬ অমরনাথদেক্বর দর্শনলাভ হইবে বলিয়া 
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তাহা হইলে যাত্রিগণের কষ্টের সীমা থাকে না। পথ 
ব্রফে সমাচ্ছাদিত। এই স্থান হইতে অমরনাথক্ষেত্র পথ্যন্ত 
গ্রায় সারা বুসর তুষাররাশি বিরাজ করে। প্রায় ১০ মাইল 
পথ আসিঙ্। গন্তব্য পথ হইতে ৫০০ ফিট, নিগ্বে শেষনাগ নামক 
এক সুন্দর সরোবর দেখিলাম । এই সরোবর হইতে লীডার 
নর্দী উৎপন্ন হইয়াছে । তারপর প্রায় ২ মাইল পথ আরোহণ 
করিয়। পর্ববতের শিখরদেশে উপনীত হইলাম। এই স্থালের 
নাম শেষনাগ । এখানে আমরা বেলা দ্বিপ্রহরে পঁছছিলাম। 
এই ভীষণ চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া! সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিলাম। 
সেরাত্র তথায় তান্থু সংস্থাপিত করিয়া অতিবাহিত করিলাম। 
এখানে কি ভয়ানক শীত! কান্ঠ জালাইয়া কোন গতিকে 
শীত নিবারণ করিলাম । এরূপ শীত, বোধ করি, কেদার- 
বন্দ্রীর বা পশুপতিনাথের পথে পাই নাই। এই স্থানে জীব-জন্ত 
বা বুক্ষ লতা কিছুই নাই। তুষাররাশি নিশার শশীকিরণে 
সমুস্তাসিত হইয়া অপুর্ব শোভা ধারণ করিল । 

২১শে শ্রাবণ, রবিবার__আজ চতুর্দশী তিথি । প্রভাতেই 
যাত্রারস্ত করিলাম । পথিমধ্যে ২৩টা খরক্রোতা নদী পার 
হুইতে হইল। জলের উপর বরফ জমিয়া গিয়া সেতুর আকার 
ধারণ করিয়াছে । প্রায় ৮ মাইল পথ আসিয়া এক সমভূমি 
- পাইলাম । তথায় এক নদী রহিয়াছে । এই নদীর পঞ্চ 
ল্লাখা থাকায় এই স্থানের নাম পঞ্চতরণী হইয়াছে । এই 
স্থান বেশ সমতল । চন্দনবাড়ীঁ হইতে পঞ্চতরণীতে আসিতে 
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বিৰসই প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেহ রাব্রিকীলে বাস 
করে না। জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, একদ। কাশ্মীরের 
ভূতপুর্বব মহারাজ গোলাপসিংহ এখানে নিশাযাপন করিলে 
মহাদেব সর্পাকারে তাহাকে দেখা দেন। 

আমরা সেই দ্িবসই বেলা ১॥০টাঁর সময় প্রতাবর্তনের 
পাথে, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বেলা খাণটায় আমরা 
পঞ্চতরণীতে উপস্থিত হইলাম। এবার আমরা পঞ্চতরণী 
হইতে চন্দনবাড়ী পর্য্যন্ত পুর্বেবাক্ত প্রথম পথে আসিতে 
লাগিলাম। কিয়দর আসিয়া হাতিয়ারতলাও ( হত্যারাতলা ) 
নামক স্থানে আসিলাম। এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে এক 
জনশ্রুতি: অবগত হইলাম যে, কোন সময়ে একদল সন্যাসী 
ভজন গাহিতে গাহিতে এই পথ দিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ 
উক্ত শব্দে পর্বত হইতে বরফের স্তূপ তাহাদিগের মন্তকে 
ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাহারা সকলে সৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ॥ 

হত্যারাতল! অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে, সেই পুর্বব- 
কথিত সাস্কাটীর উত্তরাই নামিতে হইল। এই উতুরাই অবতীর্ণ 
হইতে সহত্র বক্র ধাপ নামিতে হইল । আমাদিগকে এই উত্রাই 
অবতরণকালে প্রায় ৪০০০ ফিট নামিতে হইল। তারপর 
আস্তানমার্গ নামক স্থান পাইলাম ও তশুপরে চন্দনবাড়ী । 
সন্ধ্যা হওয়ায় এখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম । 

২৩শে শ্রাবণ, মললবার-_-অদ্য প্রাতে চন্দনবাড়ী হইতে 
যাত্রা করিয়! ও পূর্বব পথ অবলম্বন করিয়া একেবারে মার্তাণ্ডে 
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উপনীত হইলাম । আমার দ্রাণ্ডিবাহকেরা অভি দ্রুতগামী 
ছিল, তজ্জন্য এত শী্র-_মাত্র ছই দিবসের মধ্যেই _অমরনাথ- 
ক্ষেত্র হইতে মার্তৃণ্ডে পঁহছিতে পারিলাম । 

এক্ষণে অমরনাথের পথের সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিয়া! 
অমরনাথযাত্রার বিবরণ পরিসমাপ্ত করিব। পথ যেরূপ ছুর্গম 
ও কষ্টকর, তাহা। ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। পাহালগাম 
অতিক্রম করিলে প্রত্যেক পণ সমুহ বিপজ্জনক । কোন কোন 
স্থান এতাদৃক্‌ ভয়াবহ, যে ক্রুতপদসধশলন বা বাক্যোচ্চারণ 
করিবামাত্র ,গিরিশিখর হইতে তুষারখণ্ড সকল স্থান্চ্যুত 
হুইয়। সশব্দে গমনকারীর মন্তকোপরি পতিত হইয়া তাহাকে 
একেবারে ভূমধ্যে প্রোথিত করে। সেই জন্য রাজাঁদেশে সেই 
সকল স্থানে কেহ শব্দ করিতে পাঁয় না। প্রথমতঃ এইরূপ 
ভয়ঙ্কর পথ, তছুপরি ষদি তখন বৃষ্টিপাত হয় তাহা হইলে 
পথের দুরবস্থার কথা বলিবার কিছুই নাই। আমাদের 
গমনকালে প্রার প্রতিদিনই অল্লপরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়াছিল, 
যদি প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইত, তাহা হইলে যাত্রিগণের মরপের 
পথ বিশ্ষরূপে পরিষ্কৃত হইত। সময়ে সময়ে ভয়ানক 
তুষারপাতও হইয়া থাকে শনিলাম। যাহা হউক, পরম 
,কল্যাণময় পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের পথে কোনরূপ বিপদ 
উপস্থিত হুয় নাই । 


হনব গসন্বিজ্জেদ & 
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উত্তরাখখ্ডের কেদারনাথদেবের দর্শনান্তর নেপালস্ছ 
পশুপতিনাথদেবের দর্শনলাত করা মানবের অবশ্য কর্তব্য ; 
কারণ শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, পশুপতিনাথক্ষেত্রে মহাদেবের 
উত্তমাঙ্গ ও কেদারে তাহার অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান আছে। 
বদরিকাশ্রামে গমনকালে কেদারনাথদেবকে দেখিয়া অবধি 
পশুপতিনাথদেবের দর্শনাভিলাষ মনোমধো উদ্দিত,'হইতেছিল । 
মন ১৩২৯ সালের ৬শারদীয়া মহাপুজার পর আমার পুজ্যপাদ 
গুরুদেবের জোষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মদীয় 
ভবনে শুতাগমনকরতঃ উক্ত বতুসরের ১৩ই মাঘ, শনিবার 
সন্ধার পর আমার নেপালবাত্রার দিনস্থির করিলেন। নেপাল 
স্বাধীন রাজ্য; তথায় বিনা! ছাড়পত্রে কেহ প্রবেশ করিতে পায় 
না। কেবলমাত্র শিবরাত্রিপর্বেবোপলক্ষে পর্বেবের ৫1৬ দিন পূর্বব 
হইতে যাত্রিগণকে বিনা পাশে প্রবেশ করিতে দেয় ও উক্ত 
পর্বব সমাপনান্তে ৩1৪ দিনের অধিক তথায় তাহাদিগকে থাকিতে : 
রি সেবতসর ১ল1 ফাল্গুন শিব চতুর্দশী ছিল; তাহার 
১৬১৭ দিন পূরণ মামাকে .. বাত্র। করিতে হইবে বলিয়া 


কি” স্পরনিনিযারার রি € . 
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শ্রীমান গৌরাঙ্গনাথ বন্দোপাধ্যায় এম, এ পি এচ, ডি, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক, আমার জন্য নেপাল 
রাজ্যের প্রধান বিচারক ও প্রধান মন্ত্রীর প্রাইতেটু সেক্রেটারী 
মাননীয় মরীচিমান সিংহ মহোদয়ের নিকট হইতে পাশ আনাইয়া 
দিয়াছিল। 

পূর্বেই রক্সোলের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় 
করা ও মোকামাঘাট স্টেশন অবধি বার্থ রিসার্ড করা হইয়াছিল । 
১৩ই মাঘ, শনিবার, সন্ধ্যার অল্পকাল পরে হাবড়া ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইলাম । রাত্রি ৮8৪ মিনিটে মোগলসরাই এক্প্রেসে 
আরোহণ করিয়া ,হাবড়া পরিত্যাগ করিলাম। নিশান্তে 
মোকাম ঘাটে পুছিলাম। ট্রীমারে গঙ্গাপার হইন্যে হইল । 
গঙ্গাবক্ষে প্রভাতের মৃদ্রমধূর সমীরণ সংস্পর্শে ও পুর্ববাকাশে 
সূর্যোদয়ের দৃশ্য সন্দর্শ,ন চিত্তে বিমল স্তথ হইতে লাগিল। 
ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া পুনরায় রেলগাড়ীতে আরোহণ 
করিলাম । দিবালোকে দুই দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 
সমস্তিপুর, মজফরপুর, মতিহারি ইত্যাদি নান! ফেশন অতিক্রম 
করিয়া অপরাহ, ৪টার সময় সেগুলি স্টেশনে উপনীত হইলাম । 
এখানে রেলগাড়ী বদল করিতে হইল। তারপর অনেক 
স্টেশন 'অতিক্রমপূর্ববক সূর্ধ্যান্তের সময় রক্সোলে উপশ্থিত 
হইলাম। এই ষ্টেশন অতি ক্ষুদ্র। ইহাই ইংরাজ রাজ্যের 
শেষ সীমানা । স্টেশনে অপেক্ষা না করিয়া! এক অশ্থশকটযোগে 
ফেঁশন হইতে প্রায় ২ মাইল জরবর্তী বীরগঞ্জ অভিমুখে বাত্রা 
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করিলাম । বীরগঞ্জের বড় হাকিমের নামে আমার সম্বন্ধ 
একখানি পত্র ছিল। তথায় উপস্থিত হইয়! বড় হাঁকিমকে 
উক্ত পত্র প্রদান করিলাম। ইতিপুর্ণেব নেপালের কাটমণ্ড 
মহর হইতে মাননীয় মরীচিমান সিংহ বড় হাকিমকে আমার 
যাহাতে পথে কোনরূপ কষ্ট বা বিপদ্‌ উপস্থিত না হয় তৎসন্বন্ধে 
এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বড় হাকিম আমায় সাদরে অত্যর্থনা 
করিলেন । সে রাত্র বীরগঞ্জে অতিবাহিত করিলাম । 

পরদিন বড় হাকিম আমার গমনোপযোগী দাণ্ডি, বাহক, 
পাচক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরিমধ্যে যে সকল 
সরকারী ডাকবাঙ্গলা আছে, সে সকল যাহাতে আমি 
ব্যবহার করিতে পারি তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। আমি 
8 জন ঘাহক, একজন বোঝাওয়াল1 ও একজন পাচক সহ বীরগঞ্জ 
পরিত্যাগ করিলাম | কিয়ন্দুর অগ্রসর হইয়া এক বিশাল 
প্রান্তরে উপনীত হুইলাম। এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমর! 
এই কয়জন লোক ব্যতীত আর কেহ নাই; কচি, ২৪ জনম 
পথিক দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রায় ৪ মাইল পথ আসিয়া 
পমানীপুর নামক স্থানে আসিলাম । এস্থানে এক চটা আছে, 
কয়েক ঘর বসতিও আছে। পমানীপুর অতিক্রম করিয়া 
৩ মাইল পরে জিগুপুর পাইলাম । এখানে সরকারী ডাকবাঙ্গল! , 
প্রভৃতি আছে। এই পশুপতিনাথের পথে প্রায় ২৩ মাইল 
অন্তর এক একটা জলের কল আছে । তারপর বেল! প্রায় 
২।. উন সঙ্হা আগার ট্টব্রাই ভক্তরালর ভিতরে প্রবেশ 
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করিলাম? প্রায় ৭।৮ মাইল পথ ক্রমাগত এই জঙ্গলের মধ্য 
দিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানা ভিমুখে যাইতে হইবে শুনিলাম ।জর্গলের 
ভিতরেও জলের কল আছে। শ্বাপদসমাকীর্ণ এই জঙ্গলের 
মধ্যে আমরা এই কয়জন প্রাণী চলিতে লাগিলাম । আমাদের 
ভারতের সম্রাট পঞ্চম জজ্জ এই টেরাই জঙ্গলে শিকারার্থ 
আসিয়াছিলেন। এই স্থানে অনেক ব্যাত্র, সিংহ প্রভৃতি 
হিংস্র জন্তু বাস করে। যদি কেহ এই জঙ্গলে নিদ্রা যায়, 
তাহা হইলে আউল নামক একপ্রকার দ্বর তাহাকে আক্রমণ 
করে । উত্তু দ্বর বড়ই মারাত্মক । 

টেরাই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পর আমর! 
বিঝাঝরিতে পঁহুছিলাম । তথায় সরকারী ডাকবাঙ্গলায় আশ্রয় 
ল্ইলাম। দ্বিলের এক প্রকাণ্ড গৃহে চেয়ার, টেবিল, দর্পণ, 
শয়নার্থ পালক্ক ইত্যাদি সঙ্ভীকৃত আছে । আমি সেই গৃহে 
নিশাযাপনের ব্যবস্থা করিলাম। দ্বিতলের ছাদের উপর 
আরোহণ করিলে চতুদ্দিকের দৃশ্যাবলী অতি চম্কার দেখায়। 
চন্দ্রজ্যোতিতে বিছাঝরী নদী রৌপ্যের ন্যায় চাক্চিক্যময় 
দেখাইতে লাগিল ৷ পর্বতোপরি চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় 
পর্ববতশ্রেণী নৃস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছিল। 

, পরদিন অতি প্রত্যুষে আমরা পুনরায় যাত্রারস্ত করিলাম । 
এক্ষণে আমাদিগকে এক জলশুন্য নদীর উপর দিয়া চলিতে 
হইল । মধ্যে মধ্যে ছুই একটা ক্ষীণতোয়! নদী পার হইতে 
হুইল । উভয় পার্থখে অন্রতেদী পর্বত সকল স্থাণুসদূশ 
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দণ্ডায়মান । পথের স্থানে স্থানে ঝরণার জল ম্ৃদ্বুরতব বিনিগত 
হইয়। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে । স্থানে স্থানে ২৪ ঘর 
বসতি রহিয়াছে। ২1১টা পাস্থনিবাসও দেখিতে পাইলাম। 
শুনিলাম বর্ষাকালে এই সকল পাস্থনিবানে ভীষণ ম্যালেরিয়ার 
প্রাহুর্ভাব হয় । 

বিঝাঝরি হইতে প্রায় ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
আমর! হাটওয়ার। নামক স্থানে আদিলাম। এখানে জন 
কয়েক লোক বাস করে। এখানে এক ধর্মশালা স্থাপিত 
হইয়াছে। ঝরণার জল কি স্থুমিষ্ট! বাহকগণ এই স্থানে 
অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। তশুপরে প্রাক 
8 মাইল আসিরা স্ুপ্রাঠারে উপনীত হইলাম । আমর! তথায় 
বিশ্রাম না করিয়া চলিতে লাগিলাম। আরও ১০ মাইল 
পার্ববতা পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
ভিমপেরির উপত্যকাতে পহুছিলাম। তথায় সরকারী ডাক 
বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 

পরদিন প্রভাতে ভিমপেরি হইতে বহির্গত হইয়া এক 
চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম । এই পথ যেন সোজাতাবে 
উদ্ধদিকে উঠিয়াছে। আমার দাণ্ডিবাহকগণ এই চড়াই উত্তীর্ণ 
হইতে গলদ্ঘণ্মী হইতে লাগিল। নেপালী বাহক ভিন্ন অপর, 
কেহ একপ দুর্গম পথে ভার বহন করিয়া উপরে উঠিতে 
সমর্থ হইবে না। দেখিলাম যে, ঝড় বড় লোহার কড়ি ও 
অন্তান্ত দ্রব্য তাহারা কপালের সঙ্গে বাঁধিয়া পৃষ্টে করিয়া 


৩১২ চতুধণম ও সপ্ততীর্থ। 


অক্রেশে পর্ব ভারোহণ করিতেছে । তারপর প্রায় ২ মাইল: 
পথ চড়াই উঠিয়া পর্দ্বতশিখরে উঠিসাম। এই স্থানের নাম 
সিসাগড়ী। শক্রর আগমন প্রতিরোধার্থ এখানে গড় ও সৈশ্ 
থাকে ৷ গড়ী স্থানটা ৰেশ উচ্চ ও শীতল। গ্ভী হইতে 
অবতরণান্তে আমরা কুলিখানি নামক স্থানে আপিলাম । এই 
স্থান বেশ মনোরম । এখানকার সরকারী ডাকবাঙগল1ও, 
বেশ স্থুন্দর। অদূরে এক ক্ষুদ্রকায় পার্বত্য নদী খরজআোতে- 
নহিয়া! যাইতেছে । নদীর উপরি 81৫টা সেভু বিদ্বমান'। 
সেই সেতুর উপর দিয়া কখন বা এদিকে আসিতে হইতেছে এবং 
কখন বা ওদিকে যাইতে হইতেছে । এই পথ তেমন' 
স্ববিধাজনক নহে। নদী পার হইয়। ক্রমাগত চলিতে, 
লাগিলাম। তারপর এক পর্ববত হইতে অপর এক পর্ব্বত 
অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে চেতলাম নামক স্থনে আপিলাম। 
তথায় সরকারী ডাকবাঙ্গলায় থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম 
আহারাদি সমপনান্তে শয়ন করিলাম । ওঃ কি ভয়ানক শীত! 
81৫টা গরম জামা কন্থল ইত্যাদি গাত্রে পরিধান করিয়াও শীতের, 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না। তখন চতুঃপার্শে জ্বালানি' 
কান্ঠ জ্বালাইয়া শীত নিবারণের উপায় স্থির করিলাম। 
.প্রতয়াবর্থনের পথে তথায় যাহাতে আর রজনী অতিবাহিত 
করিতে ন! হয়, এরূপ সময় নিদ্ধারণ করিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম। 

পরদ্িবস সকাল ৮ টায় আমরা চেতুলাম হইতে বহির্গত 
তভ্লাহা | এলুজাণ ভালা /কবলই পর্ববতাররাহণ করিত, 
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লাখিলাম। প্রায় এক মাইল চড়াই ও দুই মাইল উত্রাই 
নামিবার পর আমরা থান্কোটে পঁহছিলাম। পর্ধ্বতশিখর 
হুইতে চতুদ্দিকে তুষারধবল পর্বতমালা দৃষ্ট হয়। থানকোট 
হুইতে নেপাল রাজধানী কাটমণ্ড সহর ৬ মাইল দুরে অবস্থিত । 
থানকোটে অতি অল্প লোকের বস্বাস। এখান হইতে নামিলে 
আর তেমন তুষারাবৃত পর্বব্ত পরিলক্ষিত হয় ন|। এই 
উত্রাই বড় কষ্টপ্রদ। প্রকাণ্ড প্রস্তরময় সোপানরেণী 
সাহায্যে নিন্বে নামিতে হইল। এক একটা সোপান ছুই ফিট্‌ 
উচ্চ হইবে । আমর! অতি সন্তর্পণে অবতরণ করিতে লাগিলাম। 
ঝাহকগণ বলিল যে, এই পথ সর্ববাপেক্ষ| ক্লেশদায়ক। উৎরাই 
অবতীর্ণ হইলে বেশ সমভূমি পাইলাম । এখান হইতে স্থানে 
স্থানে ছুই একখানি গ্রাম দেখা যাইতে লাগ্লি। 

বেলা প্রায় ১১টায় আমর! কাটমণ্ডু সহরে প্রবেশ করিলাম । 
এই সহর হইতে ২ মাইল দুরে দেবপন্তন নামক স্থানে ৬পশুপতি- 
নাথদেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটা বাঘমতী, নদীর তীরে 
স্থাপিত । কাটমণ্ড, সহরে প্রবেশ করিতে প্রথমে রুদ্রমতী নদী, 
তৎপরে বিষুরমতী নদী ও সর্ববপশ্চাদ এই বাঘমতী নদী 
অতিক্রম করিতে হয়। আমি কাটমণ্ডু সহরে অবস্থান না 
করিয়াই দেবপত্নে চলিয়া যাইলাম। ইহার কারণ এই-যেঃ, 
সহরে থাকিলে দেবদর্শন করিবার তেমন সুবিধা হইবে না। 
পশুপতিনাথদেবের কৃপায় দেবপত্নে ( দেবপাটনে ) উপস্থিত 
হইবামাত্র তথাকার প্রধান পুরোহিত রাজোপাধিবিভূষিত ও. 
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বিচারপন্তির ক্ষমতান্বিত শ্রীযুক্ত দামোদর শীস্থ্ী, মহাশয় 
হার ভবনে আমায় স্থান দিলেন। তাহার ভবন মন্দিরের 
অতি নিকটে অবস্থিত। তথায় দ্রব্যাদি স্থাঁপনপূর্ববক ধুল! 
গ্ঠায়েই দেবদর্শনে যাইলাম। মন্দিরমধ্যে মহাদেবের চতুম্মখ 
বিগ্রহ বিরাজ করিতেছে । এই মন্দিরে স্বর্ণ রৌপ্যের আতিশধ্য 
দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ত্রিশূল, বৃষ 
ইত্যাদি সংস্থাপিত আছে । নেপালের প্রায় সমুদয় নরপতি 
এই মন্দিরের অল্পবিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছেন । ভূতপুবব 
রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক স্থবুহৎ স্বর্ণ- 
বৃষ স্থাপিত করিয়াছেন। এতস্তিন্ন আরও কত যে স্বর্ণ বুধ ও 
শিবলিঙ্গ আছে তাহা গণনা করা যায় না। পশুপতিনাথের 
মন্দিরের ছাদ ম্বর্ণপাত দ্বার আবৃত। এই মন্দির অতি উচ্চ 
ও সুদৃশ্য । এই মন্দিরের সম্মুখভাগে এক উচ্চ স্তস্ত শোভা 
পাইতেছে। ইহার এক পার্শে যুক্তকরে হনুমান ওগবানের 
আরাধনায় নিযুক্ত । ইহার সম্মুখে এক প্রশস্ত রাজপথ। 
পশুপতিনাথের মন্দিরে প্রবেশার্থ চারিধারে চারিটী পথ আছে। 
একটা দ্বার সর্বদাই বন্ধ থাকে, তবে যাত্রিসমাগম অধিক 
হইলে সকল দ্বারই অনাবৃত থাকে । 

পশুপতিনাথদেবের দৈনন্দিন নিত্যপুজা বেলা ১০্টা 
হইতে বৈকাল ৩1৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রমান্থয়ে সম্পন্ন হয়। 
প্রথমে অভিষেক হয়। প্রধান পুরোহিত এ অভিষেক 
ক্রিয়া সম্পাদন করেন । প্রধান পুরে হিতের অধীনে অপর 
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তিনজন সহকারী পুরোহিত আছেন। পুজার সনয় প্ুরোধিত- 
বর্গ রক্তবর্ণ পট্টবন্ত্র ও রক্তবর্ণ জামা পরিধানপূর্ববক মন্দিরে 
শ্রবেশ করেন। এই পুরোহিত চতুষ্টয় ব্যতীত অপর কেহ, 
এমন কি স্বয়ং মহারাজাধিরাজও, মন্দিরের যে শ্থানে বিগ্রহ 
বিদ্মান তথায় প্রবেশ করিতে পায় না । যাত্রিগণকে সম্মুখের 
চত্বরে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। তবে 
রাজপরিবারবর্ণের জন্য চত্বরের সর্বপ্রথম স্থান নির্দিষ্ট 
আছে, তথায় জনসাধা রণকে যাইতে দেওয়] হয় না। ৮পশুপতি- 
নাথের কৃপায় ও রাজা দামোদর শান্জ্রী মহোদয়ের অনুগ্রহে 
সর্ববপ্রথম স্থান হইতেই আমি দেবদর্শন কত্িতাম। " 
অভিষেকক্রিয়! সমাপনান্তে পঞ্চাম্তত, বালভোগ ও 
অহাভোগ হয়। এই সকল ক্রিয়াকলাপ প্রধান' পুরোহিতের 
শনুমত্যনুসারে নিম্পাদিত হয়। তবে রাত্রের আরত্রিক ক্রিয়া 
সপ্তাহকাল ধরিয়া এক এক পুরোহিত করিয়া থাকেন। 
অন্দিরের সমুদয় তন্ধাবধানের ভার ও দিস প্রধানু পুরোহিতের 
উপরি ন্যন্ত। তাহার অধীনে অপর যে তিনজন পুরোহিত 
আছেন, তাহাদের কোনরূপ দায়িত্ব বা ক্ষমতা নাই। এই 
পুরোহিতগণ  কঙ্কনদেশীয় ত্রাক্মণ। নেপালে নিষ্ঠাবান্‌ 
্রাঙ্মণ না থাকায় উহাদিগকে কষ্কনদেশ হইতে আন্াইয়! 
বহু জায়গীর ও প্রত বিস্ত প্রদান করিয়া পৃজারি-পদে প্রতিষ্ঠিত 
করা হইয়াছে । রাজা দামোদর শান্দ্রীর ন্যায় মহৎ লোক 
সচরাচর দেখা যায় না। ফে'কয়েকদিবস তাহার ভবনে বাস 
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করিয়াছিলাম, সে কয়দিবস তাহার ও তীহার অধীন কর্ম্চারী- 
গণের সঙ্গলাভে পরমানন্দে অতিবাহিত করিলাম একদিন 
সৌমবার রাক্তা দামোদর শাস্ত্রী আমার নামে ৬পশুপতিনাথ 
দেবের শ্রীচরণে রুদ্রাভিষেকক্রিয়া নিবেদিত করিলেন । পশুপতি- 
নাথের মন্দিরে সদা সর্বদাই শিবগীত হইতে থাকে | রাজা 
দামোদর শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া সদাই দেবদর্শন 
করিতে পারিতাম। নেপাল পরিত্যাগকালে তিনি ৬পশুপতি- 
নাথদেবের গলদেশ হইতে একছড়া রুদ্রাক্ষমাল। ও একছড়া 
শ্বেতচন্দনের মালা আমায় উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। 
উহা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ॥ 

পশুপতিনাথদেবের মন্দিরের নিলেই বাঘমতী নদী 
প্রবাহিতা। নদীর উভয় পাশ্বেই প্রস্তরময় বু ঘাট ও সোপান 
বিদ্কমান। পশুপতিনাথ-ঘাটে দগ্ডায়মান হইলে বাঘমতী 
নদীর দৃশ্ট অতি চমণ্ডকার দেখায়। উভয় পার্খে উন্নত 
পর্ববতমালা ও তন্মধ্য দিয়া খরক্রোতে নদী বহিয়া যাইতেছে । 
এই ঘাঁটে ২৩ খানি ঘর আছে, তাহাতে প্রায় সকলেই 
অন্তিমকালে পশুপতিনাথের চরণ পাইবার আশায় আসিয়া! 
থাকেন। একখানি ঘর উচ্চ পরিবারবর্গের, একখানি মধাবিস্ত 
বাক্তিবর্গের ও একখানি সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট আছে। 
নেপাল অধিবাসিগণের নিকট পশুপতিনাথক্ষেত্র পরম পবিত্র 
স্থল। মরণকাল উপস্থিত ভইলে সকলেই পশুপতিনাথদেবকে. 


নে 
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প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথের*" মন্দিরে 
বিপুল জনতা ও মহা সমারোহ হয়। তৎকালে ভারতের 
নানাদেশ হইতে লক্ষাধিক লোক এখানে আগমন করে। 
শিবচতুর্দনীতে মন্দিরমধ্যে ১০৭ মণ স্বৃত প্রজ্লিত হয় এবং 
সেই দিবস পশুপতিনাথের মস্তকে এত অধিক বিল্বপত্র 
প্রদত্ত হয় যে, বিগ্রহকে কেহ দেখিতে পায় না। সেই সময় 
৬৭ দিন যাব নেপাল রাজ্যের দ্বার অবারিত থাকে। 
যাত্রিগণ দলবদ্ধ হইয়। পশুপতিনাথের উদ্দেশে ধাবিত হয়। 
তখন এতাদৃক্‌ জনসমাগম হয় যে, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব 
হইতে থাকে। লোক আগ্রয় না পাহয়! বৃক্ষতলে অবস্থান 
করে। তাহাদিগের পথক্লেশের কথা একবার স্মরণ করিলে 
বিস্ময়ান্থিত হইতে হয়। 

পশুপতিনাথের মন্দিরের চতুধ্ণারে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ 
দেবমন্দির আছে। বাঘমতীর অপর তীরে গুহ্েশবরীর মন্দির 
অবস্থিত । অনেক সোপানশ্রেণী আরোহণ - করিবার পর 
দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তথায় এক উত্দ আছে; 
সেই উৎসের মুখ সুবর্ণময় আবরণে আবৃত থাকে । আবরণ 
অনাবৃত করিয়। উত্সমূখে হস্ত নিক্ষেপ করিলে উৎসের জল হস্তে 
ংলগ্ন হয়। গুহেশখরীর মন্দির বেশ নিজ্জন স্থানে অবস্থিত ।, 
নেপালে বহুসংখ্যক দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই 
হর্গম প্রদেশে সংস্থত। নেপালে মুক্তিনাথ মহাদেব স্তপ্রসিদ্ধ 
বিগ্রহ । যেথায় মুক্তিনাথদের আছেন, তথায় কচিৎ কদাচ 
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সন্যাসীগর্ণ গমন করিয়া থাকে। মুক্তিনাথের পথ এত দুর্গম 
যে, জনসাধারণ সেখানে যাইতে পারে না। 

নেপালে বৌদ্ধধশ্মের প্রচার আরম্ভ হইলে অনেক বৌদ্ধ 
বিহার ও মঠ স্থাপিত হয়। কালক্রমে বৌদ্ধগণ হিন্দুভাবাপন্ন 
হইলে তাহাদের মঠ ও বিহার হিন্দুগণের দেবমন্দিরে পরিণত 
হয়। অধুনা ভারতের প্রায় কোথাও বিশুদ্ধ বৌদ্ধমঠ বা বিহার 
দেখিতে পাওয়৷ যায় না সত্া,কিস্ত্ব নেপাল রাজ্যে এখনও কয়েকটা 
বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। কাটমণু 
সহরের কিয়দুুরে স্বযস্তুনাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির হবস্থিত। 
সহরের বহিভাগে এক মাইল পশ্চিমে এক ক্ষুত্রণপর্বতোপরি 
শ্য়স্ুনাথের বা আদিবুদ্ধের মন্দির বিদ্ধমান। কেহ কেন 
অনুমান করেন যে, এই মন্দির প্রায় ২০০০ বগুসর পুর্ব নিশ্মিভ 
হয়। বৌদ্ধগণের ইহা অতি পবির স্থান। প্রত্বতত্ববিদ্গণের মত, 
যে, নেপালের পঞ্চপতিনাথ পুর্ব বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান ছিল, পরে 
যখন বৌদ্ধধন্্ম অবনতির পথে নামিতে ল গিল, তখন বৌদ্ধগণের 
বিহার, মঠ ও স্তূপ সকল হিন্দ্রতীর্থ ও দেবমন্দিরে পরিণত হইল । 

পশুপতিনাথের মন্দিরের কিয়দুরে এক পর্ববতশিখরে 
সবগস্থলী নামে এক স্থুন্দর বন আছে। কাটমণু সহরের ৩।৪ 
মাই দুরে বৌদ্ধগণের কোধনাথ নামক প্রাচীন ও সর্ববপ্রধান 
তীর্থ বিদ্তমান। পুরাকালে কোন এক বৌদ্ধধগ্্মাবলম্থী সাধুপুরুষ 
জীর্থভ্রমণোদ্দেশে নেপালে আগমন করেন এবং তাহার মৃত্যুর 
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নেপালের পুজা পার্বণ ও জাতীয় উত্সব সংখ্যাতীত। 
খর্থা গু নেয়ারগণের মধ্যে চির উৎসব প্রচলিত । গুর্থাগণ হিন্দু'ও 
নেয়ারগণ বৌদ্ধ ছিল; এক্ষণে এই উভয় জ্রাত্তি একত্র 
সংমিশ্রিত হওয়ায় উভয়ের উত্সব জাতীয় উত্সবে পরিণভ 
হইয়াছে । 
নেপালের রাজধানী কাটমণ্ডু সমুদ্রতল হইতে প্রায় ৪৫০৯ 
ফিটু উচ্চ হইবে। ইহা এক বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অবস্থিত । 
চন্দ্রগিরির শিখরদেশ হইতে এই উপত্যকা চিত্রের ন্যায় 
প্রতিভাত হুয়। চতুদ্দিকেই উচ্চ পর্ধবতাশ্রেণী রহিয়াছে ; 
কেবলমাত্র ২ঘমতীর জলনির্গমনস্থলে এক রন্ধ বিদ্বামান। 
জনপ্রবাদ এই যে, পুরাকালে নেপাল উপত্যকা ব্যাপিয়া এক 
প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল ও তথায় নাগকুল বাস করিত। স্থানীয় লোক- 
প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, বহুকাল অতীত হইল নীমুনি 
নামক এক খধষি এখানে তপস্যা করিতেন এবং তাহারই 
নামানুসারে এই উপতাকার নাম নেপাল হইল। পূর্বে 
কাটমণ্ড সহরের নাম কাস্তিপুর ছিল। নেয়াররাজগণের 
শাসনকালে কাটমণ্ডু সহরের বিশেষ শ্রীবুদ্ধি সাধিত হয় নাই। 
তশুকালে পান, তাও প্রভৃতি প্রধান নগর ছিল। 
বর্ধমানকালে কাটমণ্ডু বেশ এ্বর্যশালী নগর । অধুনা নক, 
স্থরম্য প্রাসাদ ও স্থদৃশ্য বাসভবন নিশ্মিত হইয়াছে । রাজভবন 
তি প্রকাণড। সহরের মধ্যভাগে ভূতপূর্বব নেয়াররাজখণের 
হনুমান্ঢোকা নামক পুরাতন' ও প্রধান প্রাসাদ বিদ্তমান। 
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উক্ত প্রালাদের সিংহদ্বারসম্মুখে এক স্তুবুহত্ড হনুমান্‌ যুক্তি 
সংস্থাপিত আছে। হনুমান্ঢোকার অনতিদুরে এক ভীষণ 
প্রস্তরময় তৈরবমৃত্তি অবস্থাপিত আছে । সহরের বাহিরে এক 
প্রশস্ত প্রান্তর আছে। প্রতাহ প্রাতে এই স্থানে রণবাছ্াা ও 
সৈশ্ঠগণের কাবাজখেলা হয়। এই স্থানকে টুনিখিল কহে । 
টুনিখিলে প্রস্তরময় প্রতিমৃত্তি সকল আছে; এ সকল প্রতিমৃত্তি 
রাজা ও রাজপরিবারবর্গের । এই ময়দানের অগ্লিকোণে সিংহ- 
দরবার নামক প্রাসাদ অবস্থিত। ভূতপূর্বব প্রধান রাজমন্ত্র 
জঙ্গবাহাছ্ুরের থাপাথলির দরবার ও অপরাপর প্রকাণ্ড 
সৌধমালা গয়দানের শোভাবদ্ধন করিতেছে । বীর শামসেরের 
মন্ত্িতবন্কালে কাটমণ্ড সহরের অশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি 
চিকিৎসালয 'ও বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। তিনি জলের কল 
নিশ্মাণ করিয়া দেন । সেজন্য জলের কলকে নেপালীগণ 
বীরধারা কহে। তিনি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দেন। 
তাহার প্রতিষ্ঠিত রাণী-পুক্ষরিণীর মধ্যে এক দেবমন্দির আছে ! 
উক্ত সরোবরের পুর্বব পাশ্বে যে ঘটিকাগৃহ আছে, তাঁভা 
বীরসামসেরের কীত্তি ঘোষণা করিতেছে । ময়দানের দক্ষিণ 
পশ্চিম কোণে কলিকাতার মনুমেন্ট, সদৃশ এক মনুমেণ্ট 
আছে। উহার সন্নিকটে মক্ষ'লের মন্দির রহিয়াছে । এই 
মন্দির অতি পুরাতন । প্রধান রাজমনত্রী চন্দ্রশামসের এক্ষণে 
বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন । নেপালবাসিগণ 
+বদাতিক আলোকাকি চকলাভাঁতি আতা! পান বসি ) 
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অধুনা'কাটমণ্ড সহরে ২৪ খান। মোটর গাড়ী রহিয়াছে দেখিলাম। 
রাজপরিবার, মন্ত্রীপরিবার ও কতিপয় সন্ত্রস্ত বাক্তির 
অশ্বযান আছে । 
সহরের সর্বাপেক্ষা স্ুবৃহত্ড বাজারের নাম ইন্দ্রচক । তথায় 
দেশীয় পিন্ুল কাংস্তের বাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়। থাকার কস্তরী ও স্বগনাভী অতি উত্তম । 
সহরের একেবারে উত্তরে ব্রিটিশ রেলিডেন্দী অবস্থিত। 
রেসিডেন্ট নেপালরাজের শাসনবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে 
না। রাজমন্ত্রী সহ রেসিডেন্টের কোনরূপ মনোমালিন্য উপস্থিত 
হয় না। রেসিডেন্টের সঙ্গে এক ইংরাজ চিকিৎসক থাকে । 
নেপালের আদিম অধিবাসিগণ ও শাসনকর্তা, নেয়ার- 
সম্প্রদায়ভুত্ত ছিল । পরে ১৭৬৮ খুষ্টাব্দে পৃথিনারায়ণ নেপাল- 
রাজা জয় করিলে গুর্খাগণ প্রধান অধিবাসী হইল । গুর্ঘাগণ 
হিন্দু 'ও রাজপুতকুলোদ্ভব । মুসলমানগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত 
হইয়া ইহারা দেশ পরিতাগ করে ও নেপালের অন্তর্গত 
গোরাবালি নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকে । ক্রমে 
তাভার। স্থুকৌশলে রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। বর্তমান- 
কালে রাজগণ, মন্ত্রীগণ ও প্রধান রাজপুরুষগণ গুখাবংশীয়। 
গুর্খ স্্রীপুরুষ সকলেই বেশ স্ুত্রী। গুধা ও নেয়ার ভিন্ন 
লিম্বু, লিপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি অপরাপর অধিবাসী নেপালে 
বাস করে। ভারবহনকারিগণের অধিকাংশই ভুটিয়।। . 
(নিপল রমণীগণ সম্মখভাগ কৌচা করিয়া কাপড় পরিধান * 


কঠে 
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করে। * তাহাদের বন্ধের পরিসর প্রায় ২০ হাত হইবে। 
তাহাদের কৌচায় প্রায় অদ্ধেক বন্্ লাগে । নেপালদেশীয়! 
রমণীগণ বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় সন্মুখভাগে সিঁথি কাটিয়া 
পন্চাদ্ভাগে বেণী রচনা করে না। তাহারা পশ্চান্ভাগে সিতি 
কাটিয়া মস্তরকোপরি বেণী স্থাপিত করে । ভাতে কাচের চুড়ি ও 
গলায় পুথির মালা সধবা স্ত্রীলোকদিগের লক্ষণ । বিধব! 
স্্ীলোকগণ মুখ আবুত রাখে | এখানে ক্সীপুরুষ কেহই 
নগ্নরদেহে খাকে না। 

নেপাল অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। 
এখানে স্্ীলোকদিগের অবরোধ প্রথা নাই | পুবেন সহমরণের 
প্রথা প্রচলিত ছিল; পরে জঙ্গ বাহাদুর উক্ত প্রথা বন্ধ 
করিয়া দেন। নেপালে গ্রতোকেই কৃষক । প্রতোকের গুহে 
গোমাহষ প্রসৃতি আছে৷ প্রতোকের ক্ষেত্রে মক্কা, গম ও 
নানাবিধ উদ্ভিদ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে । নেপালে একপ্রকার 
বাঁগজ প্রস্তরত হয়, তাহ সহজে ছেড়া যায় না। নেপালের 
এক টাকা আমাদের বার আনা ও আমাদের ৩২২ টাকায় 
একখানি নেপালী মোহর ঠয়। এখানকার নোট সেখানে 
বিশেষরূপে আদূত হয় । 

“নেপালে বিচারালয় আছে। এখানে জনসাধারণের উপর 
শিক্ষীর আলোক অধিকদূপে নিপতিত হয় নাই। এস্থানে 
অধিকাংশ বাক্তিই নিরক্ষর । উচ্চ পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ 
ইংরাজী ও সংস্কত ভাষার আলোচনা করিতিচ। নেপাঁলর 
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শিক্ষাবিভাগে ও চিকিৎুসাবিভাগে "অধিকাংশই বদেশীয় ব্যক্তি 
বিনিযুক্ত । নেপালবাসিগণের কেহ কেহ এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষার্থ 
কলিকাতায় আগমন করে। বর্তমান রাজমন্ত্রী বিলাত ভ্রমণ 
করিয়াছেন। বদ্ধমান যুগে নেপাল্‌ মহারাজাধিরাজের কৌন 
কর্তৃত্ব নাই | গুধান রাজমন্ত্রীই সবের্বসবর্বা ৷ তিনিই প্রাকৃত মহারাজ- 
পদ্বাচা। পুরববকালে মহারা্ীয় প্রধান মন্ত্রী পেশারাগণ যেরূপ 
ক্ষমতান্থিত “ছল, এক্ষণে নেপালে রাজমন্ত্রাগণেরও ক্ষমত। তজ্রপ । 
তিনি নেপালের রাজ্যচক্র বিবর্তিত করিতেছেন। বন্তমান 
মহারাজাধিরাজ ব্রিভুবন বিক্রম শাহ সপ্তদশবর্ষীর,বালকমাত্র। 
তাহার দুই পত্তী ও পাঁচ সন্ভতান। তিনি বিলাসিতার কোতে 
ভাসমান । রাজপরিবারমধ্যে এক নিয়ম প্রচলিত, আছে যে, 
রাজগণকে এককালীন পত্তীদ্বয় গ্রহণ করিতে হয়। 

অশোক অনেকদিন নেপীলে বাস করেন। শঙ্করাচাধ্য 
নেপালে আগমনকরতঃ কৌদ্ধধশ্মোর পরিবঞ্ডে শৈবধন্ন প্রবস্তিত 
করেন। তীহার সময় হইতে সন্দিরে বলি আরম্ত'হয়। শঙ্করের 
পুর্সেব শিলাদিত্য নেপালে আসিয়াছিলেন। 

নেপালে বিদেশীয় লোক অতি অল্পই বসবাস করে ;" কেবল- 
মা বাঁণিজ্যোপলক্ষে কয়েকজন কাঁশ্মীরদেশীয় ব্যক্তি অবস্থান 
করে) 

নেপালীগণ দেবদ্িজে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করে। গৃহস্থগণ 
ঘে কোন পুণ্য কার্ধ্য করে, সর্বাগ্রে ব্রাঙ্মণবর্গকে দানে সন্তুষ্ট 


১৯ 


্ৈ 
কর ৭৬০ মারল এক লাহজ্ভাঠ ভাঙা ঢিল 


৩২৪ চতুরধধাম ও সপ্ততীর্থ 


নিকট হান্তজনক বলিয়া বোধ হয়। ভক্তগণ ধুলিতে মস্তক 
স্থাপিত করিয়া ত্রা্গণের পদধুলি গ্রহণ করিবার পুর্ণেবেই 
তাহারা ভক্তের মস্তকে পদস্থাপনপূর্বক আশীবর্বাদ করিতে 
থাকেন। এদেশে ব্রাঙ্গণ গুরুতর অপরাধ করিলেও প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হয় না। 
নেপালে রাজাদেশে জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ সৈনিকবিভাগে 
নিষুক্ত থাকে! নেপাল ৫১ মহাপীঠের অন্যতম । বিধুক্রে 
বিচ্ছিন্ন সতীর জানুদয় এখানে পতিত হয়। দেবীর নাম 
মহামায়া |, প্রতিদিবস অভিষেকক্রিয়াদি যথাযথভাবে নিষ্পাদিত 
হয়। অভিষেককালে যজুর্বেবদোক্তমন্ত্র পঠিত হইয়! থাকে । 
কর্ূুরালোকে আরত্রিক ক্রিয়াকালে “পুরোহিত মন্ত্র পাঠ 
করা হয়? 
কাটমও সহরের এক প্রান্তে একটা স্থপ্রসিদ্ধ গুহা! আছে। 
উক্ত গুহা অত্যন্ত অন্ধকারময়। শুনিলাম যে, জনৈক লামা 
তথায় বসিয়া যোগসাধন! করিয়াছিলেন । গুহাসম্বন্ধে এক 
জনপ্রবাদ আছে যে, ইহার ভিতর এক স্থড়ঙ্গ আছে; উহা 
বরাবর তির্ববতদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত! উক্ত লাম! তি্বতবাসী 
ছিলেন, সুতরাং নিজ সুবিধার জন্য যোগবলে এই সুড়ঙ্গ 
* নিম্মীণ করেন। 
আমাদের মধ্যে যেমন জদাসর্র্দা হরিনাম জপ করিয়। 
মুক্তির পথ পরিঞার করিবার উপার আছে, তদ্রপ নেপালবাসি- 
ডোর বিশ্বাস জনাজনো লিগা ত৮-০৯- ৮ 
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পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে, অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হয়। তাহাদের 
বিশ্বাস যে, উক্ত শ্লোক যিনি যতবার উচ্চারিত করিবেন, তাহার 
তত পুণ্যসঞ্চয় হইবে । সেজন্য কেহ কেহ জলত্রোতের মধ্যে 
একখানি বিধূর্ণিত চক্রোপরি এই শ্লোক স্বহস্তে লিখিয়। চত্রথানি 
ঘুরাইতে থাকে । 

পুর্বকালে কাটমণ্ডুতে কাষ্ঠময় নিকেতন ছিল এবং তজ্জন্ত 
সহরের নাম কাষ্টমণ্ডপ বা কাটমণ্ড হইয়াছে । অধুনা! দেই 
সকল কাষ্ঠগৃহ সাধু সন্নযাসীদিগের  আশ্রমস্থলরূপে ব্যবহৃত 
হইতেছে । 

বাঘম্তী নদীতে প্রত্যেকের স্নান করা কর্তধ্য। : এই 
নদীতে মহোদয় ও অর্দোদয়যেগে সঙ্বলপপূর্বক স্নান করিলে 
জীবের সব্্ববিধ পাপক্ষয় ও মুক্তিলাভ হয়। পৌষ ্বা,মাঘমাসে 
অমাবস্া তিথি রবিবার ব্যতীপাতযোগ ও শ্রাবণ। নক্ষত্র সহিত 
মিলিত হইলে অর্দোদয়-যৌগ হয়; ইহার কিঞ্চিত কম হইলে 
মহোদয়-যোগ হয় । এই বাঘমতী নদীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এক 
ইত্তিবৃত্ত প্রচলিত আছে। পূর্ববকালে এক শৃগাল ও এক 
বানর জাতিস্মর ছিল। উভয়েই পুর্বববর্তী জন্মে ত্রাঙ্মাণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন কোনও 
প্রতিশ্ত বস্ত প্রদান না করায় দেহান্তে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এইরূপ অপর বিপ্রও ব্রহ্ত্বহরণজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া 
বানরযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা উভয়ে একত্র মিলিত 
হইয়৷ পরস্পরের পূর্ববজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারে এবং তাহাদের 


৩২৬ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 
পাপের গ্রায়শ্চিন্তবিধানের জন্, এক মুনিবরের সমীপে উপস্থিত 
হইল | মুনি তপোবলে তাহাদের পূর্বববৃত্তান্ত অবগত হইলেন, 
কিন্তু শাস্্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান তাহাদের পক্ষে না দেখিয়া! তিনি 
অুদ্দোদয়যোগে তাহাদিগকে এই নদীতে স্ীন করিতে বলিলেন । 
এই নদীতে তাহারা মুনির উপদেশান্বসারে স্নানকরতঃ বিুক্ত হয়। 
নেপালরাজো যাহা কিছু দেখিবার আছে তৎসমুদয় দর্শন 
করিয়া নেপাল পরিত্যাগ করিলাম | প্রত্যাবর্তনের পথে যেন 
মামার কোনবূপ কষ্ট না হয় এবং যাহাতে আমি পথিমধো 
বে সকল সরকারী ডাকবাঙ্গল৷ আছে সেগুলি ব্যবহার করিতে 
পারি এই ধন্মে মাননীয় মরীচিমান সিংহ মহাশয় আমায় এক 
ছাড়পত্র প্রদান করিলেন। প্রতাগমনকালে প্রথম রাত্তি 
কুলিখানির 'ডাকবাঙ্গলায় অতিবাহিত করিলাম । কুলিখানির 
দৃশ্য বেশ মনোমুগ্ধকর । এস্থানে পার্বতা নদীর উপর 
এক সেতু আছে। আমাদিগকে উক্ত সেতু অতিক্রম 
করিতে হইল। পরদিন সিসাগড়ী হইতে ভীমপেরীর উপতা- 
কায় পড়িতে হইল। এই উতরাই অবতীর্ণ হইতে তাত্যন্ত 
কর্লেশ ভোগ করিতে হইল | স্থানে স্থানে পথ এত অসরল যে, 
পদক্ষেপমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাথণ্ড সকল নিন্সে গড়াইয়া পড়িতে 
.লাগিল। যাহা হউক, ৬পশুপতিনাথের কৃপায় পথে কোন 
বিপদ্‌ সমুপস্থিত হয় নাই। সে রাত্র হাউওয়ারার বিশ্রাম ভবনে 
আশ্রয় লইলাম ! তৃতীয় দিবসে বিছাঝরি প্রভৃতি স্থান অতি- 
কঙ্গা কিবা? ভ্রিউঞপাব নিশাযাপর্ন ককিলাষা |] ৫77 ভমার 


সরা 
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সহিত নেপালের এক রাণাপরিবারের আলাপ পরিচয়, হইল 
ইহারা কলিকাতা! হইতে আদেশে গমন করিতেছিল। চতুর্থ - 
দিবস সকাল ৮টায় রক্সৌলে উপনীত হইলাম । রক্সৌল 
হইতে পশুপতিনাথক্ষেত্রে যাইতে ৭৬ ঘণ্টা লাগিয়াছিল এবং 
তথ! হইতে আসিবার কালে ৭২ ঘণ্টা সয় পড়িল। আমি 
যখন রকুসৌলে আসিলাম, তখন মেলগাড়ী চলিয়া গিয়াছিল ; 
স্থতরাং ফ্েশনে অপেক্ষা করিয়া প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে আসিতে 
হইল বলিয়া একদিন রেলগাড়ীতে অধিক সময় অতিবাহিত 
হইল । সচরাচর দাণ্চিতে করিয়া যাইলে ৫1৬ দিন সময় লাগে । 
আমার দাণ্ডিবাহকগণ অতি দ্রুতগামী ছিল বলিয়। আমীয় ৩ দিনে 
নেপালে পুছাইয়। দিল ও তথা হইতে লইয়া আসিল। 
সরকারী পত্রাদ্ি ২ দিনে আনীত হয়। রা 
নেপালের জল অতি চমণ্ডকীর। যাহ! কিছু আহার করা 
বায়, তাহা শীত পরিপক হয়। আমি পশুপতিনাথ 
দেবের দর্শনলাভ করিয়া প্রত্যাবপ্তনের পথে ৩ দিন শৌচ 
ক্রিয়াদি সম্পন্ন করি নাই; তল্ডন্য আমার শারীরিক কৌনবূপ 
অসুস্থতা উপস্থিত হর নাই | জলের অনুযায়ী বায়ু তেমন স্থান্থ্য- 
প্রদ নহে। উহা ঈষদাদ্র। একটা বিষয় উল্লিখিত করিয়া 
এই বিবরণ পরিসমাপ্ত করিব। আমি কেদার-বত্রীর, অমর 
নাথের ও পশুপতিনাথের ভ্র্গম পথে পরিভ্রমণ করিলাম 
তন্মধ্যে দেখিলাম যে, অমরনাগের পথ সর্বাপেক্ষা কঠিন ও 
মি তশুপরে কেদার-বদীর ও তপরে এই পশুপতিনাথের : 


শভউউশ্ম লালিত ? 


চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ । 


চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ৬চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনাভিলাষে 
সন ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে আমার জনৈক বন্ধু সহ যাত্রা 
করিলাম । কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রেলযোগে 
গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম । তথা হইতে গ্লীমার- 
যোগে পন্মানদী পার হইয়া ও পুনরায় রেলগাড়ীতে আরোহণ 
করিয়া টাদপুর জংশনে আসিলাম। তারপর গাড়ী টাদ- 
পুরের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক ফেশনে আসিলে তথায় 
অবতরণ করিলাম 

সীতাকুণ্ড টট্টগ্রাম জেলার এক প্রধান মহকুমা । এখানে 
নানা লোকের বসবাস। বিদ্যালয়, আদালত, চিকিতসাঁলয় 
ইত্যাদি রহিয়াছে । এই স্থানে চন্দ্রনাথের পাণ্ডাগণ বাস 
করে। আমরা এখানে এক পাণ্ডার বাসায় আশ্রয় 
লইলাম। 

চন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের এক প্রাটীন ও প্রধান তীর্থক্ষেত্র। 
* ইহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম । বিষুচক্রে সতীদেবীর তঙ্গ' 
কর্তিত হইলে দেবীর দক্ষিণ হস্ত এস্থানে নিপতিত হয় । এই চন্দ্র 
নাথ পর্ববতের অধিষ্ঠা্রী দেবী ভবাণী নামে বিখ্যাতা 
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* চন্দ্রনাথদেবের মন্দির এক অত্যুচ্চ পর্ববতোপরি গ্রতিষ্ঠিত ! 
উহা সমভূমি হইতে প্রায় ১২০০ ফিট উচ্চ হইবে । ভগবান্‌ 
চক্রশেখরের নাম স্মরণপুবর্বক পর্বতোপরি আরোহন করিতে 
লাগিলাম। ক্রমান্বয়ে আরোহণ নহে, স্থানে স্থানে পুনরয় 
অবরোহণ করিয়া উচ্চে উঠিতে হয়। পূর্বেব পথ বড়ই দুর্গম 
ছিল, এক্ষণে কিন্তু পথে কষ্টের লাঘব হইয়াছে। অধুন। 
কোন এক সন্গদয়া রমণী পর্ববতগাত্র খোদিত করিয়া সোপান- 
শ্রেণী নির্মিত করিয়। দিয়াছেন। ধন্যা সেই রমণী যিনি 
£এই জনহিতকর কাধ্যে নিযুক্তা থাকিয়াও নিজ নাম প্রচার 
করিতে যত্রবতী হন নাই। রি 

প্রথমে যথায় উনকোটী শিবের বাড়ী আছে, তথায় উপস্থিত 
হইলাম । তথায় পর্ববতগাত্রে এক গুহামধো : আ্বনেকগুলি 
কদ্রকায় শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে । ইহাদের উপর 
দিয়া অবিরত ঝরণার জল প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে 
পাণ্ডা ন। থাকায় পুজার কোন ব্যবস্থা দেখিলাম ন্বা । 

তশপরে তথ! হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া £যে স্থান হইতে, 
ঝরণার জল পড়িতেছে, সেই স্থানে আসিয়৷ অন্য এক পথ 
দিয়া উপরে উঠ্ভিতে লাগিলাম । চন্দ্রনীথগিরির ছুইট 
শৃঙ্গ। সর্ব্বাচ্চ শূঙ্গে ৬ চন্দ্রনাথদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন £, 
অপেক্ষাকৃত নিম্ন শৃঙ্গে ৬ বিরূপাক্ষদেব রহিয়াছেন। ক্রমে 
আমরা বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই 
চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষদেব প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ । বির্ূপাক্ষদেবের 


৩৩ চতুধাম ও সপুতীর্থ । 
নিতা পুজা সামান্যভাবেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রত্যহ 
একজন' পুরোহিত আসিয়া পুজা করিয়া চলিয়া! যান। এই 
স্থান বেশ নিজ্জন ৷ 

* ব্রূপাক্ষদেবের মন্দিরস্থল হইতে আরও উচ্চে আরোহণ 
করিতে লাগিলাম এই স্থানে এক খণ্ড অপ্রশস্ত শিল। 
আমাদের গন্ভবা পথ হইতে অপর এক পর্বতশুঙ্গে যাতায়াতের 
জন্য সেতুর ন্যায় কাধ্য করিতেছে । এ শিলাখণ্ড পর্বতের 
উচ্চ গাত্রে এরূপ ভীষণ অবস্থায় অবস্থিত যে, দৈবাৎ্ বদি 
কাহারও পদস্থালন হয, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবাধ্য। 
যাহা হউক, সেতু পার হইয়। পুনরায় উচ্চে উঠিতে লাগিলাম । 
তারপর পর্বতের সবেবাচ্চ স্থানে ৬ চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরে 
উপস্থিত হইলাম । পুরে যে স্থানে চন্দ্রনাথের মন্দির ছিল। 
এক্ষণে উহা দে স্থানে নাই। সে স্থান হইতে কিয়দ্দুরে 
এ মন্দির অবস্থিত: 'কারণ ছ্ুবু স্ত কালাপাহাড় পুবেবাক্ত 
মন্দির পবংস “করিয়া দেয়। এই উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ইতস্তত 
দুটি নিক্ষেপ করিলে চত্রুর্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমণ্কার 
দেখায়। শান্ত প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে শান্তি লাভ করিয়া মনঃ- 
প্রাণ ভগবৎ-প্রেমে নিমভ্জিত হইল। অদূরে বন্সোপসাগরের 
,সলিলরাশি নীল গগ.নর সহিত মিলনাশায় সদাই ব্যাকুল হইয়া 
গতায়াত করিতেছে দেখিলাম । 

বিরূপাক্ষদেবের ন্যায় চন্দ্রনাথদেবেরও পুজার কোন 

বাহ্াডন্বর নাই । প্রত্যহ জনৈক পুরোহিত আসিয়া পুজাচ্চনা 
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করিয়। যান। এখানে যত কিছু বাহ্যাড়ন্বর ও লমারোই 
স্াহ। স্বয়স্তুনাথের মন্দিরে হইয়া খাকে। . ্ 
এন চন্দ্রনাথপরর্বতের এক স্থানে ভগবান্‌ স্ব়জুনাথ 

বিরাজ করিতেছেন সযস্ুনাথের অনাদি লিঙ্গ মুস্তি সন্দর্শনে 
হ্বদয় পবিক্রীকৃত হইল । এই লিঙ্গ মুর্তি সচরাচর যেরূপ 
লিঙ্গ মুক্তি দেখিতে পাওয়৷ যায়, তন্রপ নহে। আকৃতিবিষয়ে 
পার্থকা এই যে, স্বয়ন্ত,নাথের লিঙগমৃত্তি নিনে স্থুল ও ক্রমে সুষ্মন 
হইতে সৃষ্মমতর হইয়া অগ্রভাগে অতি সুন্মন হইয়াছে ভগবান 
্বয়ন্ত,নাথের গাছে উচ্চ নীচ খাকযুক্ত এক রেখ! বিদ্যমান । 
বিগ্রহের নিন্ভাগের চতুদ্দিক গভীর খাদযুক্ত । হস্ত দ্বারা 
খাদের তলদেশ স্পর্ণ করা যায় না। মন্দিরের পরিসর তেমন 
বিস্তৃত নহে । যেখায় ভগবান্‌ স্বর়স্ত,নাথ অধিষ্ঠিত--আছেন, 
সেইস্থান লৌহনিন্মিত রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত। যাত্রিগণ 
পুরোহিতগণকে কিঃ দক্ষিণ। প্রদান করিলে মন্দিরস্থ রেলিং 
মাধো তীবেশ ও বিগ্রহ স্পর্শ করিতে পারে। দক্ষিগা না দিলে 
রেলিংক্বের ভিতর প্রবেশ করিতে দেয় না; বহির্ভাগ হইতেই 
পেবদর্শন ও পুজাদি প্রদান করিতে হয়। স্বযস্তুনাখের মন্দিরে 
এক মোহন্ত আছে। বিগ্রহের মন্তুকোপরি যাহা প্রদত্ত হয় তাহা 
মোহন্তের প্রাপা এবং পুজান্তে দক্ষিণ! পুরোহিত পারা , 
থাকেন। স্বয়্তুনাথদেবের দর্শনলাঁত করিলে সহ অশ্থমেধ 
যছ্ছের সমান কল হয়। স্বযন্তুনাথের মন্দিরসম্মুখে এক নাট- 
মন্দির আছে; তথায় বেদপাঠ ও হোমাদিক্রিয়া নিষ্পাদিত 


পি 


৩৩২ “ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 
হইয়া. থাকে । ইহার এক ধারে অনেকগুলি শালগ্রাম শিলা 
“বিদ্ভমীল। তথায় এক প্রস্তরময় বেদী রহিয়াছে। কথিত আছে 
যে, উহা দাদশ শালগ্রাম শিলার উপরি অধিষ্ঠিত। 
* মুল মন্দিরের সম্মুখভাগে এক ভোগমন্দির আছে। পুর্বে 

ভোগমন্দির না থাকায় পুরোহিতগণের অতিশয় কষ্ট হইত। 
জনৈক ভক্তের অর্থব্যয়ে এক্ষণে এই ভোগমন্দির নির্মিত 
হইয়াছে। 

সয়ন্ত,নাথের পুজা বা দক্ষিণার জন্য পুজারিদিগের কোন 
উৎ্পীড়ন দেখিলাম না; তক্তগণ হ্ৃষ্টচিত্তে যাহ। প্রদান করে, 
পুরোহিতগণ তাহা লইয়াই সন্তষ্ট হয়। শিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষে 
এখানে বন্ু যাত্রীর সমাগম হয় । 

স্য়ন্তুম(খের মন্দিরের বাহিরে চারিদিকে অনেক প্রতিষ্তিত 
শিবলিঙ্গ রহিয়াছে । এই চন্দ্রনাথগিরির একাংশে বুদ্ধদেবের 
পদচিহ্ন থাকায় ইহা বৌদ্ধগণের নিকটও এক পবিত্র তীর্থ । 

বয়স, নাখুদেবের দর্শনান্তর নিম্মে অবতরণ করিয়া অপরাপর 
তীর্থ সকল দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম । প্রথমে আমর! কালী 
বাড়ীতে গমন করিলাম । তথায় দশভুজা কালিকাদেবীর 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে । দেবী নানালঙ্কারবিভুষিত| ৷ অদূরে 
কতকুগুলি ছুরারোহ তীর্থস্থান আছে । 
" . কালীমাতার বাড়ী হইতে নিক্ঞান্ত হইয়া নিল্সে অবতরণ- 
কালে শ্রধহমানা এক সুর ঝরণা দেখিলাম। উহা! মন্মথনদ 
নামে প্রসিদ্ধ। এখানে যাত্রিগণ শ্রাদ্ধাদি পিতৃকম্ম করে * 
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এখানে প্রয়াগ তীর্থের ন্যায় মস্তকমুগ্ডনের ব্যবস্থী আছে 1. 
সেজন্য ইহাকে স্য়স্ত,-গয়া কহে । 

চন্দ্রনাথে অনেক তীর্থ উপতীর্থ বিগ্কমান। সেই সকলের 
বিবরণ প্রদানপূর্ববক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত 
নহে বলিয়া মাত্র কয়েকটার বিবরণ উল্লিখিত হইল । 

বুহমান্লীব্ুণ্ড-_ইহা এক অগ্নিময় জলকুণ্ড । ইহা দেখিতে 
বড় চমতকার । এখানে যাত্রিবর্গ পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ 
ও দেবগণের উদ্দেশে হোম করিয়া থাকে । 

বাড়ান -তীর্থ_ইহা সমভূমি হইতে ঈষৎ উচ্চ এক 
'মন্দিরমধো অবস্থাপিত। মন্দিরের প্রবেশপথ প্রস্তর দ্বারা 
গ্রথিত। বাড়বানল কুগুটী চতুক্ষোণাকৃতি ও দেখিতে এক 
বৃহৎ ডোবার ন্যায়। পাগুাগণ বলে বে, এই কুণ্ডের গভীরতা 
কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই । শুনা যায় যে, ইহা] পাতালের 
সহিত সংলগ্র আাছে। কুণ্ডের পুর্ববপ্রান্তে এক অগ্নিশিখা 
অবিরত জ্ুলিতেছে। ভগবানের কি অদ্ভুত লীলা ! যে অগ্সিতে 
জল নিক্ষেপ করিলে তাহ! অচিরা নিরর্বাপিত হয়, সেই অগ্নি 
দেখিলাম জলরাশিমধ্যে নির্বিবিদ্বে বাস করিতেছে । স্নানকাঁলে 
জলের কোনরূপ উষ্ণতা অনুভূত হইল না। কথিত আছে যে 
শুদ্ধচিত্তে এই বাঁড়বানলে স্নান করিলে মানবের শিবলোচে 
স্থান হয়। বাড়বানলের সন্নিকটে কালতৈরব ও অন্নপূর্ণাদেবীর 
মন্দির র অবস্থিত । পথিমধ্যে হবালামুখী কালী আছেন। 
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৩৩৪ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ । 
উষ্ণ সমুদ্র জলের স্ায় লবণাক্ত । লবণাক্ষের নিকটেই এক কুণ্ডু 
রহিয়াছে । লবণাক্ষের জল উথলিয়া এই কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। 
এই কুগ্ডের নাম বাসিকুণ্ড। লক্ষণাক্ষতীর্থ এক গৃহের 
ভিতরে অবস্থিত । উপরিভাগের এক পার্খে অগ্নিশিখা বহির্গত 
হইতেছে এবং এক নীলরেখা কুণ্চোপরি পতিত হইতেছে । যে 
গুহে কুগডঅবস্থিত,তাহা সুচীভেদা অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত । এখানে 
আরও অনেক কুণ্ড আছে । তাহাদের জল বেশ মিষ্ট ও পরিক্ষার । 
লবণাক্ষের কিরদৃদুরে সুখাকু ্ড আছে । ইহার জলও ঈষদুষ্ঃ। 
তারপর আমরা সহজধারা দেখিতে বাইলাম। সুধ্যকুণ্ড 
হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই পথ ছুইটা 
পর্ববতমধা দিয় গিরাছে। পথিমধা এক স্থানে এক নদী 
বহিতেছে ৩.সেই স্থলে এক গভীর ঝোপ রহিয়াছে । এক 
ব্যাস্্রশাধক উক্ত ঝোপ হইতে বহিগত হইয়! নদীতে জলপানার্থ 
আসিয়াছিল। আমি, আমার বদ্ধু ও পাণ্ডা সেই জনমানবহীন 
পথে অগ্রসর হইতেছিলাম । আমাদের পাণ্ডা সেই ব্যাগ্রশিশুকে 
তাড়৷ দিবামাত্র পর্বতের উপর হইতে ব্যাগ্রগ্জভন শ্রুত হইল । 
তখন বেলা প্রায় ৪০ ঘটিকা হইবে । আমরা পশ্চাদ্পদ না 
হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । সহতধারার দৃশ্যও 
অতি চমত্কার । এক উচ্চ পর্ববতের প্রায় ৩০০ ফিট উপর 
হইতে ঝরণার জল প্রবলবেগে নিঃস্থত হইয়া ও পর্বতের 
অনেক স্থানে শিলাখগ্ডের দ্বারা প্রন্িহত হইরা অবিচ্ছিন্ন ধারায় 

সহঅধারে নিল্গে পড়িতোছে |. 
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গুরুঞ্জুনী ভীর্থ-এক অনুচ্চ পর্ববতগাত্রে অস্গিশিখা 
দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অগ্নিশিখাই গুরুধুনী তীর্থ নামে 
বিখ্যাত । 

জ্যোতিস্যন্ ৪৬ পর্ববতগাত্র হইতে অগ্রিশিখা 
বাহির হইতেছে । পাণ্ডাগণ এই অগ্নিকে মহাদেবের নেত্রাগি 
বলে। 

ট্টগ্রামে চট্টেশ্বরী দেবী চন্দ্রনাথদেবের তৈরবী। । 

5ন্দ্রনাথের প্রারুৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। লেখনীর 
সাহায্যে উহার যথীযথ বর্ণনা! প্রদান করা যায় না। পরমেশ্বরের 
অপুর স্থষ্টি নৈপুণ্য সন্দর্শনে হৃদর ভক্তিরসে আগ্র,ত হয়। 
ভারতের বু ীর্থক্ষেত্রের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে ভগবান 
ঘে সর্বত্র বিরাজিত আছেন তাহা উপলব্ধ হইতেসলাগিল ও 
তৎুসন্দে আপন শারীরিক শ্রম বিদুরিত হইল । 

চন্দ্রনাথ হইতে আদিনাথদেবকে দেখিতে যাইতে হয়। 
এখান হইতে প্রথমে রেলযোগে টট্টগ্রাম ও তগপরে গ্রীমার- 
যোগে নানা নদ নদী অতির্ূম করিয়া পরিশেষে বঙ্গোপসাগর- 
মধ্যে মহেশখালি নামক দ্বীপে উপস্থিত হইলে মৈনাক পর্ববতো- 
পরি ভগবান্‌ আদিনাথদেবের দর্শনলাভ হয় । এই আদিনাথ-. 
দেব স্বস্ত নাথ-মহাদেবের অ্টমুস্তির অন্যতম অপমৃত্তি। 





প্রশংসা পত্র হইতে উদ্ধত। 





সংস্কৃত সাহিত্যে লব্বপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ ্রীমন্তীগবত-গরস্থ 
প্রণেতা স্্রীযুত খগেন্্রনাথ শাস্ত্রী মহোদয় এই গ্রন্থ পাঠ 'করিয়া 
বলিয়াছেন,_- নি 

্্ীযুত বাবু ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত প্চতুধধাম ও 
সপ্ততীর্ঘ” নামক পুস্তিকাপাঠে বিশেষ তৃপ্ত হইলাম । ইহাতে 
তাহার নিঙ্জের তীর্থপর্ধযটন বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে । প্রকৃত 
 ভী্থপর্ধাটন মীনসে যাত্রা করিলে এই পুন্তিকাখানি একটা 
পূর্ব" স্থল বলিয়। আমার মনে হইল; ইহাতে পুরাণ ও 
সংহিতাদিতে উত্ত দেব দেবীর স্থান, তীর্থমাহাত্ম্য, যাতায়াতের . 
স্থগম পন্থা বর্ণনে যাত্রিদের পক্ষে লেখক বিশেষ স্থুবিধা 
করিয়াছেন । ইহার ভাষা অতি প্রাগুল এবং সটীধ্যটন প্রণালী 
এতই স্ুষ্পন্ট বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠের ইচ্ছা উত্তরোত্তর 
পরিবদ্ধিত হয়া হৃদয়ে তীর্থপর্যযটনের ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া। 
আসে। লেখক একজন বিচক্ষণ হিন্দু; "পুস্তকে সাধারণ 
তীর্থস্থান ও দেবদেবীর নাম উল্লেখ করা ব্যতীত পুরাণাদির 
প্রমাণ বাক্য উদ্ধত করিয়া বিশেষ বিশেষ ভীর্থাদির উল্লেখ 
থাকায় তীর্থদেশী আর্ষোর পক্ষে লেখক বিশেষ ড্রপকার 
করিয়াছেন। শ্রদ্ধা, অনুসন্গান এবং পাণ্িতাপূর্ণ পুস্তিকা পি 
আমি লেখককে ধন্যবাদ সহ প্রশংসা প্রদান করি । 





